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প্রাক-পরিচয় 


সংবাদ্পন্ধ এবং তার আনযাঙ্গক হিসেবে সাংবাদিকদের নিয়ে 
সম্প্রতি বাংলা ভাষায় কিছ? কিছ রচনা প্রকাশিত হয়েছে । 
আশা করা যায় আরও রয়েছে প্রকাশনার অপেক্ষায় । এতোদিন 
পতি ইংরোঁজি ভাষায় গবেষণাধমী কিছু কিছু বই-এর একাধিপত্য 
ছিল। এই কারণে বাংলা ভাষাভাষাদের জন্য লেখা বই 
আঅভিনদ্দনযোগ্য । সংবাদপলল এবং সংবাদপরসেবীদের জন্য 
সাধারণ পাঠক সমাজের জানার আকাঙ্কা এতোদিন পূরণের 
তেমন ব্যবচ্ছা ছিল না। বর্তমানে সেই আকাঙ্ক্ষা পাঁরতৃপ্ত হতে 
চ'লছে- এটি অবশাই সুলক্ষণ। সংবাদপত্র নিয়ে যেসব 
গবেষণাধমণী বই প্রধানতঃ ইংরোজ ভাষায় রচিত হয়েছে তাতে হ্থান 
লাভ করেছে ভারতবে'র রাজনোতিক, সাংস্কীতিক এবং সামাজিক 
ইতিহাসের পটভীমতে সংবাদপন্ের ভূমিকার বিগ্লেষণাত্বক 
আলোচনা । এই সব গ্রন্ছ যতো পাণ্ডিত্যপূর্ণই হোক না কেন 
সাধারণ কুতুহলণী পাঠক মন তাতে তৃণ্ত হয় না $ 'বশ্লেষণধার্মতা 
আর তথ্যসম্তারের কুটজালে তাঁরা হয়তো বিভ্রান্ত বোধ করেন, 
নয়তো বই পড়তে গিয়ে তাঁদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পটভূমি 
চিট যতো স্পন্ট হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের সঠিক ভুমিকা 
ততোখান নয় । 

তাছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রুটি অতীরস্ত মারায় প্রশস্ত বলেই 
ভারতের একাঁট অঞ্চলের সংবাদপন্নের ভূমিকাকে তুলনামূলক ভাবে 
বেশি স্থানে অথবা গর্ত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। আর বাদ তা 
সম্ভবও হয়, তাহলে সংবাদপন্ নিয়ে আলোচনায় নেপথ্য-নায়ক 
সাংবাদিককে হয়তো পুরোপুরি খুজে পাওয়া যাবে না। আরও 
একটি বিষয় এখানে প্রাসসাঙ্গক। ভারতীয় সংবাদপত্রের 
যৃগস্পারাধ পৌনে শো বছর (১৮১৮-১৯১৮)। এই 
সমক্প-সীমার মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় লেখা গোটা সংবাদপনের 
ভাঁমকা একটিমানর গ্রচ্ছের মাধ্যমে পারবেশন করা সম্ভব নয় । 

গ্রন্ছকার ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য আঁভজ্ঞ সাংবা্ঘক। তান 
বেছে নিয়েছেন বিশেষ একাঁট অন্ভলের দিশ এবং [বিদেশী ভাষায় 
রচিত সংবাদপন্লের ভামকা-বর্ণনা আর সেই সঙ্গে সাংবাদিকের 
প্রতিও 'নিবন্ধ করেছেন তাঁর সম্ধানী দৃন্টি। এই ধরণের কাজ 
বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। 


উনিশ শতকের সংবাদপত্রের প্রতিবাদী ভাঁমকা আলোচনা প্রসঙ্গে 
[তান সাংবাদিককেও যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন । তাঁর বই-এর 
অনেকথাঁন জায়গা জুড়ে 'অবন্থান করেছেন যেমন ভারতের প্রথম 
সংবাদপনের (বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল 
আডভারটাইজার? ) জেমস অগ্গান্টাস 'হিকি, “বেঙ্গল জ্জানালে'র 
সম্পাদক উইিয়ম ডুয়েন, “বেঙ্গল হরকারুর সম্পাদক চালস 
ম্যাকিন, “এীশয়াঁটিক মিরার'-এর চাল'স কে. ব্রুস, “মনিং 
পোষ্টের মালিক-সম্পাদক 'হিটলে, ক্যালকাটা জাণলে'র 
স্বনামধন্য লিঙ্ক বাকিংহাম, তেমান তাতে বর্ণিত হয়েছে 
পরবতশীকালের “সমাচার চন্দ্রিকা', “সংবাদ কৌমহদী" 'মীরাৎ উল 
আখবার,, “সংবাদপ্রভাকর, 'অমৃতবাজার, শহন্দু পোঁটুক্সট” 
'রেইজ আযান্ড রায়ত', “বেঙ্গল? । “সোমপ্রকাশ, িঙ্গবাসণ,, 
“জ্টেটসম্যান' প্রমুখ পন্লিকার ভূমিকার মূজ্যায়ন এবং সেই সঙ্গে 
তাদের সম্পাদকদের কথা । বিশ শতকের জাতী স্নতাবাদ? 
পন্রপন্িকাও সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরমূ, নিউ ইশ্ডিয়া প্রমথ 
এবং তাদের স্বদেশসমাপত প্রাণ সম্পাদকরা গ্রন্ছকারের কাছে 
লাভ করেছেন প্রাপ্য স্বীকাতি । প্রত্যেক গণ-প্রতিরোধের সংগ্রামে 
সংবাদপন্ন এবং সাংবাদকের ভুমিকা নিয়েই লেখক শুধু আলোচনা 
করেন নন, তাঁর আলোচ্য বিষয়ের অন্তভুন্ত স্বাধীনত্তোর ভারতের 
সংবাদপত্র এবং সংবাদপররসেবীদের ময্দা বৃঞছ্ধর ইতিহাস। 
সংবাদপণ ও সাংবাদিকদের ভূমিকার বিবতনের কাহিনী আরও 
অর্থবহ হয়ে উঠেছে যেহেতু অভিজ্ঞ লেখক প্রতিটি শ্ুরে সরকার? 
নশীতর পটভূম বিল্ভুতভাবে আলোচনা করেছেন । 

ভারতীয় সংবাদপন্রের প্রাতিবাদী ভূমিকার ইতিহাসই শুধু 
নয়, ভারত এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সরকারণ ম্তরে আচারত 
অন্যায় আবচার আর সমাজের প্রাতরোধ করার মতো 
সত্যসন্ধানী, উদার এবং সাহসী বিদেশী এবং ভারতীয় 
সাংবাদিকদের কমতি বাঙালণশী পাঠক সমাজের কাছে তুলে 
ধরে ডঃ ভট্টাচাষ একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন । 


১ জানুয়ারি উনিশশ' নব্বই ন্নিষ্পীখলও৪নন ল্রান্স 
ইনস্টিটিউট অব হিস্টরিকাল স্টাডিজ 
কলকাতা-১৭ । 


প্রস্তাবনা 


সংবাদপত্রের আরেক নাম সংগ্রাম । সংবাপর় তুলে ধরে জনতার 
আশা-আকাজ্জ্কা, অভাব আঁভযোগের কথা, তুলে ধরে তার ওপর 
ঘে নিষতিন, শোষণ এবং পাঁড়ন চলে তার কথা । স্বাভাবিকভাবেই 
শাসকশল্তি সংবাদপতরকে দমনের জনা 'বস্তার করে প্রলোভন এবং 
কঠিন দণ্ডের বেড়াজাল। যেহেতু সংবাদপত্রের শান্ত জনতা, তাই 
বেশিরভাগক্ষেত্রেই শাসকের সেই প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে রেখে 
তার দণ্ডনাঁতির মোকাবিলা করে সংবাদপত্র । এ কাহিনশ কোন 
এক নির্দন্ট ভোগাঁলক সামার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এ কাহিনী 
সবদেশের- ভারতব্ষেরও। 

ভারতের প্রথম সংবাদপন্লট প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে । 
বৃটিশভারতের রাজধানণ হওয়ার সূত্রে সংবাদপত্রের বিকাশ এবং 
বিস্তারও ঘটে কললকাতাতেই। এই বলকাতার প্রথম সংবাদপত্র 
থেকে শদরদ করে ম্বাধীনতাপ্‌বকালে প্রায় প্রতিটি সংবাদপল্রকেই 
কোন না কোন ভাবে সংঘাতে জাড়িয়ে পড়তে হয় বৃটিশশান্তির 
সঙ্গে। বৃটিশ পারচালিত সংবাদপল্ন আর ভারতায় সংবাদপত্রের 
£ংঘাতের ক্ষেত্র এবং রূপ দুই-ই ভিন্ব। তব প্রথমাঁন থেকেই 
কলকাতার সংবাদপন্লের একি সংগ্রামী মনোভাব গলে ওঠে। যে 
মনোভাব থেকে আজকের সংবাদপন্রও বিচ্যুত নয় | 

বস্তৃত, বৃটিশ শাসনের সেই আদিষৃগে সংবাঘপর প্রকাশের 
ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন ইউরোপাীয়রাই ৷ সেসব সংবাদপত্র 
পরিচালনা করতে গিয়ে যখনই তাঁরা শাসকগোচ্ঠীর প্রধান প্রধান 
বান্তবিশেষের ঘটি, অন্যায় অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেছেন 
অমনি তাঁদের ভাগ্যে জ্‌টেছে কারাবাস কিংবা এদেশ থেকে 
নিবসিন। সাঁত্য কথা বলতে কি, তখন একের পর এক 
স-পার্দককে ভারত থেকে বহিষ্কার করেই বৃটিশশান্ত সমালোচনার 
মহখ বন্ধ করার চেষ্টা চালান কিন্তু তাঁদের এই অসম বাথ হয় 
ভারতাঁয় সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে । নির্বাসন অশ্ বার্থ হওয়াতেই 
বৃটিশশক্তি সাংবাদিকের দমন করার জন্য তৈরি করতে থাকেন 
একের পর এক অন্ম। ভারতাঁয় সংবাদপত্রে যখন দেশের মৃভির 





জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানানো হ'ল, যখন বৃটিশ শাসনের 
অত্যাচার নিপীড়নের বিরহছ্ধে প্রাতবাদ জানানো হতে থাকল 
তখন ভারতীয় সাংবার্দিক এবং সংবাদপন্রকর্মীদের কপালে জ্‌টল 
কারাবাস এবং নানা লাঞ্ছনা । বাজেয়াপ্ত হ'ল একের পর এক 
প্রেস, তবু সেই অত্যাচারের মুখে মাথা নত করেনি ভারতীয় 
সংবাদপত্রের সাংবার্করা ॥ নিভরঁকচিতে তাঁরা সোঁদন গড়ে 
তোলেন সংগ্রাম । সে সংগ্রামের রুপ দেখে ভ্তব হয় 
বৃটিশশত্তি--শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় বহু বদেশীর | 

কলকাতার সংবাদপন্লের সেই সংগ্রামী চারন্র্টকে তুলে ধরার 
পাশাপাশি সংবাদপত্রের ইতিহাসের রূপরেখাও টানা হয়েছে এই 
বইয়ে। ওইসঙ্গে সংবাদপন্রকে দমনের জন্য বৃটিশশান্ত যেসব 
আইন প্রণয়ন করে এবং যার অনেকগুলি এখনও বহাল তাঁবয়তে 
বর্তমান--সেগদুলির পটভূমি, সে আইনের মূল বিষয়গদূলির 
প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করার চেম্টা করোছি এই বইতে । সংবাদপত্রের 
অনিসম্ধিংস্‌ ছাপ বা গবেধকই শুধু নম, সাধারণ মাননষের যাতে 
এই বই কাজে লাগে সেদিকে নজর রেখেই সবকিছহ ব্যাখ্যা এবং 
বিশ্লেষণ করেছি। তাই তাঁদের যাঁদ এই বই ভাললাগে তাহলেই 
সার্থক মনে কয়ব পারশ্রমকে। 

বইটির নামকরণ করে কৃতজ্জ্তায় বন্ধ করেছেন ব্গাস্তর 
পন্নিকার ঘ্গ্মসম্পা্ক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় । নানা ধরণের 
বই জুগিয়ে সাহাষ্য করেছেন স্কটিশচার্চ কলেজের সহঃগ্রন্হাগারিক 
অমলেশ রায় । বইটি লেখার ব্যাপারে সাহায্য পেয়োছ 
পূবণচার্ধদের লেখা [বিভিন্ন বই থেকে। এদের সবার প্রাতি রইল 
কৃতজ্ঞতা, সম্রদ্ধ আভবাদন। বহীঁট প্রকাশের ব্যাপারে তরংণ 
প্রকাশক মৃগাঞ্ক মৌলী চৌধুরী কিছুটা দংঃসাহাসক ঝঁকই 
নিয়েছেন । তাঁর প্রাতও রইল প্রাঁতি ও শুভেচ্ছা । সবশেষে 
কলকাতার অতাঁত এবং বঙ'মানের সংগ্রামী সাংবাঁদকদের জানাই 
প্রপাম- শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন । 


জি ৪, রবান্দ্রপল্লী, জ্যাংড়া নজ্দলাল ভট্টাচার্য 
বাগুইআটি, কালিকাতা-৫৯১ তিন জানুল্লার, ডানিশ শ' নব্বই 


লেখক পরিচিতি 


শিস পাশ শপ পাশা শীট পাশ পস 


শশী িশীশী শপ শীাসপীন -শাী শট 


ডঃ নন্দ্লাল ভট্রাচাব-এর জন্ম ১৯৪২ থচ্টাব্দে। 
ছোটবেলা ও বিদ্যালয় জশবন কাটে হনগলণ 
জেলার তারকেশ্বরে ॥ বঙ্গবাসশ কলেজ থেকে 
জ্ঞানে পলাতক । কলিকাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
সাংবাদক পরাক্ষায় দ্বিতীয় এবং পি. এইচ. ডি । 
সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনসেবার জনা ১৯৪২ 

খুষ্টাব্দের লায়ন্স ক্লাব ইপ্টারন্যাশনাল ( ডিস্টিক 
৩২২বি ) পুরস্কার জয়শ। বতণমানে ূগান্তর 
পান্নকার চিফ সাব-এডিটর ও পান্রকার 'ধম'কম* 
পৃচ্ঠার সম্পাদক ॥। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্হের 
তালিকায় যেমন বেশ িছ: ধর্মগ্রচ্ছ ও জশীবনী 
আছে, তেমন আছে বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক 
গ্রন্থ । তাঁর রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ও 
বারাণসাঁর কয়েকটি সংস্থা কর্তৃক তান সম্মানিত ৷ 


উৎসর্গ 
সততশ্প্রাতবাী 
করব ভট্টাচার্যকে 


নবম ম্ু্গী 


হট সাংবাদিক যখন সংবাদ 
গুট অনি বনাম মি 

গু সম্মুখ সমরে 

হউ বাজায় বাজায় 

পট দীপ্ত প্রভাকর 

পট নীল আকাশে কালে। মেঘ 
পট ক্রোধের অপপ্রক্ধাস 
£ট স্যধ ওঠার আগে 

ও মুক্তির সন্ধানে 

কটি রক্ত গোলাপ যখন ফুটজ 
ধটি স্বাধীনতার পরে 


১-১৬ 
১৭-৩৬ 
৩৭-৫৮ 
৫৯-৮২ 
৮৮৩-৯১৭ 

৯৮-১২১ 
১২২-১৪০ 
১৪১-১৫৪ 
১৫৫-১৭১ 
১৭২-১৮১ 


১৮-২১-১৮৩৬ 


আমাদের প্রকাশিত অন্ান্ত বই £ 
কলকাতা কবে কোথায় ১৫. 

গল্পে গীতা ১২. 

কথা অমুত সমান (প্রতি খণ্ড ) ১২. 


সাংবাদিক যখন সংবাদ 





আমি জেমস অগাস্টাস 'হিকি। 

আ'ম নিজেকে একজন প্রকৃত ইংরেজ বলে মনে করি৷ 

আজ আমি জেলে পচছি। আমার চারধারে রয়েছে চোর, গুণ্ডা 
বদমাস। প্রকৃত ইংরেজ হয়েও আজ আম হোঁস্টংসের ফাটকে আটক, 
ন্যায়বচার থেকে বাণ্টিত। 

আমার অপরাধ, যারা বৃটেনের সুমহান এতিহ্যকে নণ্ট করছে তাদের 
[বিরোধিতা করা । আমার অপরাধ--আঁম সত্য কথা বলাছ। আমার 
অপরাধ-কোন প্রলোভনেই সংবাদপন্রের স্বাধীনতাকে আম বিকিয়ে 
দিইীনি। “গ্রেট মোগল" হোস্টংস অথবা তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর কাছে 
আত্মসমর্পণ কারাঁন- কোনাঁদন কোন কারণে তাঁদের ক-পাঁভক্ষা কাঁরাঁন 
এটাই আমার মস্ত অপরাধ । 

আমার দাঁরদ্যের সুযোগ নিয়ে “গ্রেট টাক? হোস্টংস এব" জজ জেফ- 
রেজ' বা পুলবুডি' ইম্পে আমাকে এই ফাটকে আটকে রেখেছে । কিন্তু 
আম জোরগলায় বলছি, এভাবে সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধ করা যাবে না 
কিছুতেই । 

কলকাতা কেন, ভারতের প্রথম খবরের কাগজ "হ?কজ বেঙ্গল গেজেট 
অর ক্যালকাটা জেনারেল আযাডভারটাইজার'-এর পাতায় এমন সব বন্তব্য 
পড়ে মানুষ টান টান হয়ে বসল। শাসকগোষ্ঠীর 'বরুদ্ধে এমন 
শক্তহাতে কলম ধরার জন্য বহু মানুনই হিকির ভন্ত হয়ে উঠল। 

অবশ্য এভাবে হিকির ভন্ত হয়ে ওঠার শুরু-াকন্তু সোঁদন নয়। 
প্রথম যোঁদন হাকর গেজেট বেরুল সোদনই মানুষ বিস্ময়ে থমকে যায় 
[হিকির বাঁলচ্ঠতা দেখে । 

দিনটা ?ছল ১৭৮০ খঙ্টাব্দের ২৯ জানয়ার, শাঁনবার । বম্বে 
প্রথম ছাপা খবরের কাগজ প্রকাশের মাত্র ১৭৯ বছর পরের ঘটনা । 
কলকাতা থেকে ভারতবর্ষে শব প্রথম খবরের কাগজাট প্রকাশ করলেন জেমস 


সাংবাঁদক বখন সংবাদ / ১ 


অগাস্টাস হাক । আর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে কাথজের খবর সাড়া 
জাগাল শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারত এমনাক ব.টেনের কিছ মানুষের 
মধ্যেও। কাগজের বিজ্ঞাপন, সংবাদপ্রকাশের ধারা প্রায় রাতারাতি 
বিখ্যাত করল 'হাকিকে। 


অথচ সাংবাঁদক হবার স্বপ্ন কিন্তু হাক প্রথম দেখেনান। তিনি 
সেই সময়ের আরো অনেক ইংরেজের মত জাহাজে চড়ে একাঁদন ভারতে 
আসেন সৌভাগ্যের সন্ধানে । ১৭৭৪ খন্টাব্দে বাঁকংহাম থেকে 
হিজালতে এসে নামেন 'হাক। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল কিছ সম্পদ 
আর কম করে তিনাঁট বিষয়-_আইন, মুদ্ুণ এবং ডান্তাঁর সম্পর্কে বেশ 
কিছুটা জ্ঞান । 

ভারতে এসে হকি কিন্তু প্রথমেই তাঁর আঁধগত এই তিনাঁট বিষয়ের 
কোনাঁটকেই কাজে লাগালেন না। বরং 1তাঁন শুরু করলেন ব্যবসা । 
বৃটেন থেকে নিজে যা টাকা পয়সা এনোছিলেন তাকে সামনে রেখে 
স্হানীয় বেশ কিছ? বেনিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন খণ। সেই 
খধণের টাকায় শুরু হল তাঁর নতুন ব্যবসা- জাহাজের ব্যবসা । জাহাজে 
করে মাল বহনের কাজে নামলেন তান । 

অল্পাঁদনের মধ্যেই জমে উঠল ব্যবসা । হকির সঞ্চয় বাড়তে থাকল 
বাড়তে থাকল সামাজক মর্যাদা । মর্ধাদাটা যে বেড়েছিল তার প্রমাণ, 
মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসর পর যাঁরা শাসকগোম্ঠীর কাজের সমর্থনে 
1বাঁশষ্ট ব্যান্তদের স্বাক্ষর সংগ্রহ ক্ণাছপেন-৩রি। দরবার করোছলেন 
1হাকর কাছেও তাঁর মূল্যবান সহাটর জন্য। 

ব্যবসা যেভাবে চলাছল, সেভাবে চললে হিকি হয়ত তখনকার আর 
?কছু ধনশ ইংরেজের মত 'বিলাসের ম্রোতেই গ্রা ভাসাতেন। কিন্তু তাঁর 
ভাগ্যালপ লেখা ছল অন্যভাবে । তাই ১৭৭৬ খঙ্টাব্দ তাঁর জীবনে 
1চাঁহুত হয়ে রইল একটা গ্রুত্বপূর্ণ বছর হিসাবে । 

৯৭৭৬ খষ্টাব্দে 'হাকি তাঁর ব্যবসায় বড় ধরনের মার খেলেন। যে 
জাহাজে 'তাঁন মাল পাঠিয়েছিলেন--তার খোঁজ পাওয়া গেল না বহু 


২ / সাংবাদক যখন সংবাদ 


খন । বেশাকছাদন পর নানা দর্ঘটনার ঝাপটায় টালমাটাল হয়ে 
জাহাজটি বন্দরে িড়ল, দেখা গেল বোঁশর ভাগ মালই নম্ট হয়ে গেছে। 


বাবসায়শরা সুযোগ পেয়ে ছে*কে ধরল 'হকিকে । নগদ টাকা- 
পয়সা যা ছিল তা ?দয়ে ক্ষাতপূরণের দাঁবর একটা ছোট অংশও মেটে 
না। হাঁক নিজের বাঁড় এবং স্হাবর অস্হাবর যেসব সম্পাত্ত ছিল তা 
দয়ে একটা রফা করতে চাইলেন ব্যবপায়শদের সঙ্গে । কিন্তু ব্যবসায়ীরা 
ততাঁদনে 'হাকর অবস্হা জেনে গেছে ভাল করে-তাই দয়া, সমবেদনার 
বদলে তারা শাইলকের মত ফ্লুর-কঠোর হয়ে উঠল । টাকার জন্য তারা 
মামলা দায়ের করল। 'হাকিকে ঠাঁই 'নতে হল জেলে । সেটাই হকির 
প্রথম জেলে বাস। 


শুরু হল মামলা । হকির তখন ভাঁড়ে মা ভবানী । তাই তাঁর হয়ে 
মামলা লড়বার জন্য পাওয়া গেল না কোন আইনজীবীকেই । নিজের 
মামলা একা লড়তে লড়তে ক্লান্ত হাক শেব পর্যন্ত একটি চরম 1চাঠ 
লিখলেন কলকাতায় প্রায় সদ্[-আসা আযাটার্নি উইলিয়াম হকিকে । 
উহ্নীলয়াম ?হাকিকে চাঠি ?লখলেন জেমস অগাস্টাস হাক । লিখলেন, 
একজন সং ইংরেজ হয়েও এদেশের বোনরাদের চক্রান্তে আম এখন 
জেলে বান্দ। আম আজ ধনেপ্রাণে মরতে বসৌছ । আমার সবাঁকছ 
দিয়ে আম রেহাই চেয়োছলাম। কন্তু শয়তান ভারতীয় ব্যবসায়ীরা 
আমার অবস্হা টের পেয়ে দ্বাবর ফাঁসটা বেশ জোরে এ'দে ধরেছে আমার 
গলায়। তাতেই হাঁসফাঁস করাছ আম । 


হে বন্ধু উইলিয়াম হাক । আপাঁনও তো একজন ইংরেজ । আপনার 
পক্ষে কি আপনার স্বদেশবাসী এই হতভাগ্য ইংরেজাটির জন্য কিছু করা 
সম্ভব নয়? এই বিদেশে আম শুধু আপনারই মুখের 'দকে তাকিয়ে 
আছ । 


ণহাঁকর সেই চিঠিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না আ্যাটার্ন হকি। 
তান হাকির মামলাটি হাতে নিলেন। তার আগেই অবশ্য হকি 
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সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়ে গেছে উইলিয়াম হাকর। তান 
জেনেছেন, এমাঁনতে ভাল মানুষ হলেও হিকি একটু খ্যাপাটে । মেজাজটা 
একটু চড়া আর কিছুটা নীঁতিবাগীশ বলে নিজে যেটাকে খারাপ মনে 
করেন তাকে মুখের ওপর খারাপ বলতে তাঁর বাধে না এতটুকু । 

উইণীলয়াম গিয়ে দেখা করলেন হকির সঙ্গে । বললেন, দেখ, তোমার 
মামলা আম 'নচ্ছি। কন্তু একটা কথা, আদালতে যখন মামলা চলবে 
তখন একদম চুপচাপ থাকবে । উীকল, জর কারো সম্পকেছইি একাঁট 
কথাও বলবে না, বুঝেছ ? 

ডীকল ভুল পথে মামলা 'নয়ে যাচ্ছে দেখেও কিছ বলব না? 

না, একদম মুখে কুলুপ এ+ থাকবে তুমি । 

বেশ, তুম খন বলছ, তখন তাই হবে । 

হণ্যা, কথাটা মনে রেখ । একটু বেগরবাই করলেই কিন্তু মামলা 
ছেড়ে দেব আম। 

না, না, একদম বেগরবাই করব না। ভালমানুষের মত চুপচাপ 
থাকব আগাগোড়া । 

তা যাঁদ থাক, তাহলে তোমাকে খালাস করে আনব খুব শিগগির 
-_একথাটা 'দঁচ্ছি তোমায় । 

আাটান” হাকিকে কথা দিলেও হিকি কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপচাপ 
থাকতে পারেনাঁন ৷ সাওয়াল জবাবের সময় নিজের উকিলের বিরুদ্ধেই 
ফহসে ওঠেন হাক । অনেক জল ঘোলা করে শেষ পর্যন্ত শান্ত হন 
হকি, ছাড়াও পান। তারপর শুরু অন্য জীবন। 

অন্য জীবনের শঃরুটা অবশ্য জেলখানাতেই । জাহাজ ব্যরসার 
ভরাড়ুব দেখে জেলে বসেই হকি ঠিক করেন, আর অজানা ব্যবসায় 
নামবেন না। এবার শুরু করবেন হয় ছাপাখানার কাজ কিংবা 
ডান্তাঁর । এই ভাবনামতই ইংলগ্ডে অডণর দেন হাঁক ছাপাখানার টাইপ, 
ইত্যাঁদ সাজসরপ্জাম এবং কিছু ওষুধের জন্য। 
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জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হিকি একরকম হেডটেল করে ছাপাখানার 
কাজ শুরু করাটাই ঠিক করেন। বরাত ভাল তাঁর। ছাপাখান। চালু 
করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি সেনাবিভাগের বেশ মোটা একটা কাজের 
অর্ভার পেয়ে যান ?হকি। প্রথম দফাতেই ৩৬ হাজার টাকারও বোঁশ 
কাজ করেন হিকি। 


কিন্তু গোড়ায় যে কথাটা বলাছলাম, হিকির কপালে আছে ভারতের 
প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক মুদ্রাকর হওয়া । ব্যবসায় লাভ 
হতে থাকলে কপাল লিখন ফলাটা বেশ দুরূহ হয়ে পড়বে, তাই এখানেও 
সরকারের সঙ্গে গণ্ডগোলে জাঁড়য়ে পড়লেন হিক। আটকে গেল তাঁর 
ওই ৩৬ হাজার টাকার 'বল। 

[হকি এখন পুরোপাুর প্রশাসন [বিরোধী । তাঁর মধো আ্যাশ্টি 
এসটাবাঁলশমেণ্ট সোঁণ্টমেন্টটা চাড়া ?দয়ে উঠল এবার । কছাাঁদন 
থেকেই 'হিকির কয়েকজন বন্ধু একটি কাগজ বের করার কথা বলাছল। 
এতদিন দোনামনা করলেও হিকি এবার ঠিক করে ফেলেন, খবরের 
কাগজই বের করবেন তিনি। সেই ঠিক করারই ফসল হিকির বেঙ্গল 
গেজেট । 

প্রথম সংখ্যা দেখেই চনমন করে উঠল ভারতে প্রবাসী ব:টিশ এবং 
অন্যান্য ইউরোপণয়রা ! হণ্যা, এরকম একটা 'জাঁনসই তারা খ*জাছলেন। 
ভারতে বসবাস করলেও, ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে হলেও, তারা যে 
ভারতীয় নয়, তারা যে রাজার জাত-_একথাটা তাদের মাথায় সুড়স্ঁড় 
দিত সব সময় । তাই সহা হোক, না হোক তারা চাইত ব£টশ খানা, 
চাইত ইউরোপীয় পোশাক । অথচ মুসাঁকল, সব সময় হাতের কাছে তা 
পাওয়া যেত না । কবে জাহাজ আসবে, তবে আসবে সেসব জিনিস। 
শকন্তু জাহাজ যে কবে আসবে এবং তাতে কি ক মাল থাকবে তা যেমন 
জানতে পারত না 'বক্কেতারা তেমাঁন যারা কিনবে তারাও থাকত 
অন্ধকারে । হাক নিজেও সম্ভবত ভূগতেন ওই অসাবধেতে । তাই 
গহণকর গ্েজেটের অনেকখাঁন জুড়েই থাকত শুধু বিজ্ঞাপন । সেসব 
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বিজ্ঞাপন যেমন মজার তেমনি তৎকালীন প্রবাসী ইউরোপশয়দের 
জশীবনধারা ও মানাঁসকতার ছাবও পাওয়া যেত তাতে । 

হিকির গেজেটে একদম প্রথম সংখ্যা থেকেই বাঁধ্র জন্য যেসব 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে তাতে একাঁট মূল্যবান সামগ্রীর 
নাম থাকতই-বোঝা যায় সোঁট তৎকালীন ইউরোপাীয়দের অত্যন্ত 
পছন্দসই জানস। সেটি হল চীন থেকে আমদানি করা সক । 
শদ্বতীয় তৃতীয় সংখ্যাতেই শীবখ্যাত 'নলামদার উইলিয়ামসন জ্ঞাপন 
দেন, ১৭৮০ সালের ২৩ ফ্রেব্রুয়ারর ানলামে অন্যান্য জীনসের মধ্যে 
থাকবে ইংল্যান্ড থেকে আসা প্রচুর হ্যাম, ফিশ সস, মিট সস, স্যালাড 
অয়েল, টপ, তরোয়াল, স্কের মোজা, 1পয়ানো, গিটার ইত্যাঁদ । 

গেজেটের ১৭৮০ খষ্টাব্দের ১ জুলাইয়ে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে 
বলা হল ইংল্যা্ড থেকে আসা একটা রাজহংসমূখী বিরাট গাঁড় 
বানর হবে। সে বিজ্ঞাপন দেখে প্রলোভিত হন শ্রীমত হোস্টিংস। 
[কিন্তু হোস্টিংস সোঁট দেখে তাঁর স্ত্রীকে লেখেন, শীপ্রয়তমে, আম এ 
1বরাট গ্রাঁড়াট দেখোঁছ, বন্ড বেয়াড়া চেহারা ওটার । তার ওপর চারাঁদকে 
ফাটা দাগ । আমার মনে হয়, অনেক কালের পুরানো গাঁড় ওটা। 
ওট। আমার একদম পছন্দ নয় । কাজেই." ।,হোঁস্টংসের পছন্দ না হলেও 
গ্রাঁড়টা সম্ভবত বাঁক হয়ে যায় মাস খানেকের মধোই । কেননা, তিন 
চারটে বিজ্ঞাপনের পর আর এসম্পর্কে কোন বিজ্ঞাপন বের হয়ান। 


[বজ্ঞাপন ছাড়াও প্রথম সংখ্যাতে সবার নজর কাড়ে “পোয়েটস কর্ণার' 
বা 'কাঁবদের জন্য” । কাঁবতা লিখতেন স্বয়ং হকি এবং আরো কেউ 
কেউ । কিছ দন বাদে কাঁবতার মধ্যে সমকালীন ঘটনা সম্পকে ব্যঙ্গ 
বিদ্রুপের হুলও দেখা 1দল । তবে প্রথম সংখ্যার কবিতাটি ছিল নেহাতই 
কাঁবতা। মজার কথা, প্রায় ৮ বছর ভারতবাসের পরও হাঁক তাঁর 
কাঁবতা এদ সজনস” বা খতুর জন্য ভারত নয়, বেছে নেন ইংল্যাণ্ডের 
খতুকেই। আর এ মানাঁসকতা শুধু হিকি নয়, এখানকার সব 
ইউরোপনয়েরই--তাই কাঁবতাঁট ভাল লাগে সবারই । হকি লেখেন, 
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শুধু প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অথবা ওই জাতীয় 'কছু মৃত 

বিষয় নিয়েই হিকি কাঁবিতা প্রকাশ করতেন না, সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েও 
করতেন। এমনই একটি কাঁবতা বেরোয় গেজেটের দশম সংখ্যার 
১ এ্রীপ্রল তাঁরখ। ১৭৭৮ খুঙ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও আমেরিকার 
মধ্যে যে চুক্তি হয়োছল তাকে ব্যঙ্গ করে দুবছর বাদে হাক লেখেন, 
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এধরণের বিষয় ছেড়ে কি যখন হোস্টংসের বিরুদ্ধে তাঁর এই 
'পোয়েটস কর্ণার”এ কলম ধরলেন তখন সেটা হয়ে উঠল মস্ত আলোচনার 
বিষয় । হোঁস্টংসের অপকী্ত নয়ে বেশ কয়েকটা কাঁবতা লেখেন 
[হাঁক। তার মধ্যে একাঁটতে শ্রীমত্রী হোস্টিংসের কাছে আবেদন করে 
লেখেন, প্রকৃত বৃটিশ স্ত্রীরা যেমন তাঁদের স্বামীদের সংশোধন করেন 
তেমন ভাবে শ্রীমতী হোঁস্টিংসেরও উচিত দ-স্ট হোস্টংসকে শায়েস্তা করা । 


ইউরোপায়দের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে 'বাভল্ল সংবাদ ছাপার 
সূন্রেই হিকি পান্রকার নবম সংখ্যাতে ঘোষণা করেন, তাঁর বাঁড়র বাইরে 
তানি একাঁট “এাঁডটর' বক্স” বসাচ্ছেন যেকেউ তাতে পাত্রকাতে 
প্রকাশের জন্য চিঠি ফেলতে পারেন। এরপর থেকেই 'নয়ামতভাবে 
প্রকাশিত হতে থাকে পাঠকদের চিঠ। সেসব চিঠিতে যেমন কলকাতা 
এবং অন্য জায়গার আঁধবাসীদের অবশ্যই ইউরোপীয়) অভাব-আভযোগ 
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এবং অস:?ধধের কথা থাকত, তেমান প্রণাসন-এর দ:নীত এবং অন্যায় 
আচরণের খবর প্রকাশ পেত। 

গেজেটে প্রকাঁশত চিঠির আঁভযোগ থেকে জানা যায়, এদেশীয় 
শ্রমজশীবীরা যেমন খাঁশি তেমন মজীর দাঁব করত এবং ইউরোপায়দের 
তাই 'দতে হত। বালে*বর থেকে আসা পাঁজক বেয়ারা থেকে কুলি 
পর্যন্ত প্রত্যেকেই জবরদাপ্ত চালাত বেচারা সাহেবদের ওপর । 
১৭৮০ খণ্টাব্দে ১৬শ সংখ্যায এক পন্রলেখক প্রায় কেদে লিখেছেন, 
ওইসব চাকরবাকর কাল বেয়ারার দল মুখের ওপর সাফ বলে দেয়, তাদের 
দাব মত মজার যাঁদ দিতে না চান তবে নিজের কাজ নিজেই করে নিন। 
ভাবতে পারেন কেমন বেয়াদপ এইসব চাকরবাকরের দল । আরেক পন্র- 
লেখকের আঁভযোগ, তাঁর চাকর নাক বলে, অন্যের বাঁড়তে কাজ করলে 
মাসমাইনে ছাড়া রোজ কম করে একটাকা সরান যায়, 'িন্তু আপনার 
এখানে তার উপায়ট নেই, তাই গড় কার আপনার চাকারর পায়ে। 


আবার সরকার যখন চলতি সব মুদ্রা বাতিল করে 'সিক্কা টাকা চালু 
করল তখন লেনদেনে যে সংকট দেখা দিল তা নিয়েও চিি প্রকাশিত হয় 
গেজেটে । প্রথম বছরের ৩&তম সংখ্যায় আঁভযোগ করা হয়, সরকার 


দেশের সবজায়গায় এই [সক্কা টাকা চালু করতে না পারায় দভেগগ 
পোয়াতে হচ্ছে ব্যবসাদার এবং এদেশীয় সাধারণ মানুষকে | পাটনা থেকে 
এক পন্রলেখক আঁভিযোগ করেন, পাটনা 'সিক্কা টাকা এবং ম্া্শদাবাদ 
সক্কা টাকার 'বাঁনময়ের ক্ষেএ্ে ১২ শতাংশ বাটা 'দতে হয়। ফলে গাঁরব 
মানূষদের কাছে মজীর বা টাকার দামটা কমে যাচ্ছে এবং তারা যা 
পাচ্ছে তাতে রোজক।র খাবার চাল নুনট:কুও কিনতে পারছে না। 
এমনিভাবে রোহলা যুদ্ধ এবং মারাঠা যুদ্ধ সম্পর্কে হোস্টিংসের 
ভুল নশীতর সমালোচনা করে চিঠি এবং খবর বের হতে থাকে গেজেটে । 
সেনারা 'কভাবে প্রবাঁঞ্চত হচ্ছে তার খবরও ছাপা হয় প্রায় নিয়মিত । 
ওইসঙ্গে আদালতে 'কিধরণের বেআইনি কাজকর্ম চলেছে এবং ঘুষ না 
দলে যে কিছুই হয় না তাও লেখা হতে থাকে । ফলে হকির গুণগ্রাহশীর 
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সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে তেমাঁন বাড়তে থাকে শত । বিশেষ করে 
হেস্টিংস আর স্ীপ্রম কোর্টের প্রধান বচারপাঁত ইলাইজা ইম্পে প্রচণ্ড- 
ভাবে ক্ষেপে যান হাকির ওপর । তাঁরা হিকিকে জব্দ করার উপযুক্ত 
সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন । 


চরম সংঘাতটা বাধল নবেম্বর মাসে। ১৭৮০ খঙ্টাব্দের ৯ জান:য়াঁর 
শহর কলকাতার উন্নাতর জন্য গরবর্নর জেনারেল হেস্টিংস একাঁট 
আন্যান্স জার করেন। ১ ফেব্রুয়ারি স্ীপ্রম কোর্ট সোঁটকে আইনে 
পাঁরণত করে । ওই আইনে কলকাতার দেখভাল বা শাসনের ভার দেওয়া 
হয় গবননর জেনারেল এবং কাউন্সিল মনোননত কমিশনারের ওপর । 
সেই আইনবলে শহর কলকাতার প্রথম কমিশনার নিযুক্ত হন সবীপ্রম- 
কোটে"র গবচারপাঁত রবার্ট চেম্বারস ৷ কাঁমশনারদের আঁফসার নয়োগের 
যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাতে এডওয়ার্ড টিরৈত্রা (যাঁর নামে আজকের 
টোরাঁট বাজার ) নিযান্ত হন সাভেয়ার। নতুন আইনে সাভে'য়ারের 
ক্ষমতা অসীম । নগর উন্নয়নের জন্য জার করা এই আইনে ব্যাপক কর 
বসানোর যে ক্ষমতা নেওয়া হয়োছল তাতে 1কন্তু চটে গেল কলকাতার 
বোশরভাগ ইংরেজ । আর তাদের পক্ষ নিয়ে 'হিকি ছাপতে থাকলেন 
একটার পর একটা খবর। ওই ইংরেজের দল নতুন আইনের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের জন্য গড়ে তোলেন ভারতের প্রথম রাজনৌতক সংস্হা এবং 
তাকে সীঁ্কয়ভ।বে মদত দিতে থাকে গহাঁকর গেজেট । তাদের সভা- 
সমাবেশের খবর ছেপে আন্দোলনকারীদের সমর্থন এবং সরকারের 
বিরোধিতা করার জন্য আবেদন জানাতে থাকেন হিকি। 

ওই আইনের বিরুদ্ধে তৎকালীন ইংরেজদের বিরোধিতার মূল কারণ 
আঁতীরন্ত কর ধার্ষের প্রদ্তাব ৷ শহরের রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং পয়ঃপ্রণাল? 
তোরর জন্য এর দুএক বছর আগে কর্নেল ক্যাম্বেল একটা পাঁরকজ্পনা 
পেশ করোছলেন সরকারের কাছে । পাঁরকল্পনা কার্যকর করতে দু লক্ষ 
টাকা খরচ হবে বলে তান বলোছিলেন। কিন্তু অত টাকা' এই 
অজুহাতে সরকার প্রস্তাবাঁট নাকচ করে দেন। +কল্তু এখন সেই কাজের 


সাংবাদিক ধন ঈংবাদ/ ৯ 


জন্য সেই সরকারই ৬ লক্ষ টাকার বার্ক কর বসাতে যাচ্ছেন দেখে 
প্রাতবাদে মুখর হন সবাই । হকি তাঁর গেজেটের ৪২ তম সংখ্যায় প্রশ্ন 
তোলেন এত বাড়াঁতি টাকা নিয়ে সরকার করবেন কি? উত্তরটাও দেন 
1তাঁনই । তান হেস্টিংসকে গ্রেট মুঘল এবং ইম্পেকে পাুলবুঁডি? 
আখ্যা ?দয়ে লেখেন ওই সারাইয়ের কাজটা করবে হেস্টিংস এবং ইম্পের 
বেনামা কোম্পানী এবং পুরো টাকাটাই তারা মেরে দিতে চায় ওইভাবে। 
ওই কাজের জন্য যেসব মোটা মাইনের পদ স:ষ্ট করা হবে তাকে বর্তমান 
সরকারের খয়ের খাঁদের বসানোর মতলব করা হয়েছে বলেও হাঁক 
ইঙ্গত দেন। 

এর আগেও ঠিক বহুবার হোস্টংস এবং তাঁর সরকারের সমালোচনা 
করেছেন। কিন্তু হেঁস্টংস এবার আর হিকিকে বরদাস্ত করলেন না। 
৪৩ম সংখ্যাতেই হাক লিখলেন “কলকাতার ইংরেজরা দেশের মঙ্গলের 
জনা এধরণের সংস্হা গড়ে তোলায় হোঁস্টংস ভয় পেয়েছেন। তাঁর আশঙকা 
এতে তাঁর (হোস্টিংসের ) নাম কল্কত হবে ।” এই খবরাঁট প্রকাশিত 
হওয়ার পরই হেস্টংস নিলেন চরম ব্যবস্হা । কলকাতা তথা ভারতের 
প্রথম খবরের কাগজাঁটর কণ্ঠরোধে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন 
হোস্টংস। টুট টিপে মারতে চাইলেন পাঁব্রকাঁটিকে । সরকারের কাছ 
থেকে পীত্রকাঁট যেসব সুযোগ-সুবিধে পেত তা প্রত্যাহার করে নিলেন 
[তাঁন। কাউীন্সিল অব বেঙ্গল-কে 'দয়ে তান ১৪ নবেম্বর পাশ কারিয়ে 
নিলেন, জেনারেল পোস্ট আঁফসের মাধ্যমে হাঁক আর তাঁর কাগজ পাঠাতে 
পারবেন না গ্রাহকদের কাছে । নর্দেশটা এই রকম-_ 
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ফোর্ট উইলিয়ামের ওই নোটিশে 'ব্যান্তগত আঙ্লমণ'-এর যে কথা আছে 
তার ইতিহাস কিন্তু একটু অন্যরকম । ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট 
বের করে হিকি শুধু ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদকই হলেন না, 
ওই সঙ্গে সংবাদপত্রের একচেটিয়া কারবারও চালাতে লাগলেন। 'হিকির 
গেজেটের সাফলা দেখে তখন অনেকেই কাগজ বের করে রাতারাতি 
বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন । এমনই দুজন হলেন পিটার 
রড এবং বব. মোৌসঙক। 


রিড ছিলেন লবণের এজেন্ট আর মৌসঙক যুন্ত ছিলেন থিয়েটারের 
ব্যবসার সঙ্গে । তা, তাঁরা দুজনে মিলে 'ইশ্ডিয়া গেজেট' নামে একটা 
খবরের কাগজ বের করবেন বলে ঠিক করলেন । শুরু হয়ে গেল কাজ। 
একাঁদকে যেমন ছাপাখানার সাজসরপঞ্জাম জোগাড়ের '্দকে নজর 1দলেন 
তাঁরা, অন্যাদকে তেমাঁন হকির গ্রাহকদের কাছেও আবেদন করলেন, 
বেঙ্গল গেজেট ছেড়ে ইন্ডিয়া গেজেটের গ্রাহক হতে । খবরটা শুনেই 
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন হাক ॥। হকি তাঁর গেজেটে আশা প্রকাশ 
করলেন, নতুনের মোহে তাঁর গ্রাহকরা নিশ্চয়ই তাঁকে ছেঢে যাবেন না। 
একে একচেটয়া ব্যবসায় ভাগ বসান, তার ওপব গ্রাহক ছানয়ে নেওয়ার 
এই চেস্টা, তার ওপর হকি খন শুনলেন রিড এবং মোসঙক সরকারের 
কাছে বেশ কিছ সুবিধার জন্য দরবার কবেছে তখন 'হাকির একবারে 
নৃত্য করার মত অবস্হা । 

রড আর মোঁসিঙ্ক সম্ভবত হাক সম্পকে সরকারের মনোভাবটা টের 
পেয়োছিলেন আগেই । তাই তাঁরা কাগজ বের করার আগে সরকারের 
কাছে এক আবেদনে বললেন- “কলকাতার বাইরে আমাদের পাঠকদের 
1বনা ডাকাঁটাকটে এই কাগজ পাঠাবার অনহমাতি দলে আমরা বাধিত 
হব। অবশ্য আপাঁন যেমন বলবেন সেইমত বছরে কিছু টাকা পোস্টমাস্টার 
জেনারেলকে দিতে আমরা রাজি আঁছি।” সরকার সঙ্গে সঙ্গে ওই 
আবেদন মঞ্জুর করলেন । শীবনা ডাক টিকিটে” কাগজ পাঠাবার আঁধকার 
পেয়ে গেলেন রিড এবং মৌসওক। 


সাংবাঁদক যখন সংবাদ / ১১. 


সরকারের এই ঢালাও করুণা পেয়ে দু'জনেই দারুণ খাঁশ। 
অসুবিধে একটু হল শুধু ছাপার টাঈপপন্র জোগাড়ে। কিন্তু খুব 
তাড়াতাঁড় সুরাহা হল সে সমস্যারও। 


কলকাতার প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট পাদার এবং ওল্ড মিশন চার্চের 
প্রাতত্ঠাতা জন জ্যাকারয়া কিয়েরন্যাপ্ডার নামে এক সুইডিশ পারার 
এব্যাপারে সহযো?গতার হাত বাঁড়য়ে দিলেন রিডদের গদকে। 


পাদান ?কয়েরনান্ডারের কথাটাই আগে সেরে নেওয়া ভাল । রবাট' 
ক্লাইভের আমন্ত্রণে ১৯৭৫৮ সালে পাদার কিয়েরন্যান্ডার মাদ্রাজ থেকে 
কলকাতায় আসেন । তখন তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ামের ধম'যাজক পদে 
নয়োগ করা হয়। 


কলকাতায় তখনও কোন স্থায় গিজা ছিল না। অবস্হা দেখে 
কিয়েরন্যান্ডার নিজেই একটা 'গিজা বানানোর উদ্যোগ নেন । তারজন্য 
[তান নিজে ৮ হাজার পাউন্ড এবং তাঁর ?দ্বত?য়া স্ত্রী নিজের গয়না দান 
করেন। এইভাবে ১৭৬৭ খ.্টাব্দে ওজ্ড মশন চার্চের শিলান্যাস হয় 
এবং ১৭৭১ খস্টাব্দে গির্জার কাজ শেষ হয়। পাদার এই গগিজর 
নাম দেন বেথটোঁফালয়া-দি হাউস অব প্রেয়ার । 


পাদীরর সঙ্গে ঠহাঁকর সংঘাতটা বাধে ১৭৭৭ খঙ্টাব্দে। হাক তখন 
দেনার দায়ে জেলে। জেলে বসেই ছাপার কাজ তান শুর: করে দেন। 
ওই সমগ্র পাদার তর কাছে বান একা০ খায় পাঁঞ্জকা ছাপানর দরদাম 
জানতে । হকি প্রাতাঁট পাঁঞ্জকা ছাপার জনা এক টাকা করে চান। 
পাদার সব শুনে চলে যান। কছাদন পরেই হাঁক দেখেন, পাদার 
অন্য জায়গায় পাঞ্জকা ছাপয়ে িনটাকা করে বাপ করছে। হাক 
একট: 'তারাঁক্ষ মেজাজের মানুষ চিরকালই ৷ পাদ্ার তাঁকে না জানিয়ে 
অন্য জায়গায় পাঁঞজকা ছাপানোতেই চটে গেলেন তান । পাল্টা ব্যবস্হা 
নতে হকি 'ানজেই পাঁঞ্জকা ছাঁপয়ে একটাকা দরে বেচতে থাকেন। 
পার্দারও খুব একটা সহজ মানুষ ছিল না। হককে জব্দ করতে এবার 


১২ / সাংবাঁদক যখন সংবাদ 


বনা পয়সায় পাঁঞজকা িলোতে থাকল পাদার । ফলে হকির সঙ্গে সেই 
থেকেই শুরু হয়ে গেল একটা রেষারেষি । 

ব্যাপারটা চরমে উঠল পাদাঁর 'কিয়েরন্যান্ডার যখন খস্টবাণনী, বাইবেল 
ইতযাঁদ ছাপানোর জন্য লণ্ডন গসপেল সোসাইটর কাছ থেকে পাওয়া 
টাইপ এবং ছাপার সাজসরঞ্জাম 'িরডদের বাক করে দিলেন তখনই । 
[হাক ১৭৮১ খম্টাব্দে তাঁর গেজেটের দশম সংখ্যায় পাদারর এই কাজের 
সমালোচনা করে সরাসরি 'িখলেন, “ক্যাপ্টেন 'গ্রাফথ কি পাঁরমাণ 
সম্পাত্ত সোসাইটির জন্য পাদার 'কয়েরন্যান্ডারের হাতে দিয়েছেন তা 
ণনয়ে হকি কোন প্রশ্ব করছেন না, এই গির্জা তোরর জন্য ইংলণ্ডের 
একট দাতব্য প্রাতিষ্ঞান থেকে তিনি কত টাকা পেয়েছেন তা নিয়েও 
হাক কোন কথা বলছেন না, কোন: আঁধকার বলে তান সেসব সম্পাত্ত 
গবর্নর এবং কাীন্সিল অব বেঙ্গলকে "বাক বা ভাড়া গ্লেন তা নিয়েও 
হাক কিছূ বলছেন না, ধর্মাতমা পাীরর কাছে হকির একটাই প্রশ্ন, 
ক্যাপ্টেন 'গ্রাফথ যে কাজের জন্য তাঁর বিরাট সম্পাত্ত দান করে গেছেন 
তার উপস্বত্ব কি অনাথদের এবং সেই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রাপা নয় 2” 

গেজেটে এ খবর ছাপার পর পার্দার অবশ্য চুপ করে থাকলেন না। 
সম্ভবত হেস্টিংসের পরামর্শ মতই ?তাঁন একাঁটি মানহানির মামলা 
আনলেন হাঁকর 'বরুদ্ধে। 

ফেরা যাক আগের কথায়, িডর্দের হীণ্ডয়া গেজেট প্রকাশিত হয় 
১৭৮০ খষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে । আর নবেম্বর মাসেই হিকির কাছ 
থেকে ডাকে কাগজ পাঠানোর সুযোগটা কেড়ে নেওয়া হল। হিকি তাতে 
দমলেন না। তাঁর পাঠকসংখ্যা আগের চেয়ে কমে যাওয়াতে আর্ক 
ক্ষাত যেটা হল তা মেনে নিয়েই ?তান কাগজ 'বালর জন্য ২০ জন 
“হরকরা' নিয়োগ করনেন। ওইসঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'যাঁদ তাঁকে 
হোমারের মত ছোট ছোট গাথা রচনা করে কলকাতার রাস্তায় 'বাক্ক করে 
বেড়াতে হয়, তবুও তিনি সরকারের অন্যায় কাজের বিরোধিতা করা 
বন্ধ করবেন না। 


সাংবাদিক যখন সংবাদ / ১৩ 


হকির সন্দেহ, শুধু ডাকের সুযোগ কেড়ে নিয়েই নয়, অন্যভাবেও 
তাঁকে উৎখাত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন হেস্টিংস। তাঁর এই 
সন্দেহ বা আশঙ্কার কারণ, কুটে যখন তাঁকে সামারক বাঁধ ছাপার কাজ 
দেন সেসময় ছাপার কাজ জানা টমাস জোনস নামে এক গোলন্দাজের 
সাহায্য তিনি পেয়োছলেন, কিন্তু ইপ্ডিয়া গেজেট বের করার তোড়জোড় 
শেষ হতেই সরকার থেকে বলা হয়, জোনসকে আর ছাড়া যায় না। 

এই রকম নানা ভাবে 1হাককে জব্দ করার জাল যতই বিস্তৃত হতে 
থাকল, হাকিও ততই বেপরোয়া হয়ে উঠলেন ॥ তাঁর সন্দেহ, এসবই 
করছে হেস্টিংস আর 'হিকির প্রাতিপক্ষরা। শ্রীমতন হেস্টিংসকে তোষামোদ 
করেই তারা বাঁগয়ে নিচ্ছে কাজ । মাঁরয়া হাক তাই এবার শুধু হোস্টিংস 
নয়, শ্রীমতী হোস্টিংসের বিরুদ্ধেও তুললেন সমালোচনার ঝড়। তিনি 
লিখলেন,_“সেই সহদয়া মহিলার কথা যা শনেছি, তাতে তারি প্রাত 
যথেষ্ট সম্মান রেখেই বলাঁছ, তাঁর উদার স্বভাবের সুযোগ নিয়ে যাঁদ তাঁর 
স্বামীকে প্রভাবিত করে আমাকে কোন সযোগ দিতে বালি এবং তাঁর 
স্বামীও স্ত্রীর প্রাত অসান্দগ্ধ ভালবাসায় আঁভভূত হয়ে তাঁর অন্যায় 
অনুরোধ মেনে নেন _ তবে সেটা খুব সুখের হবে না-***" )”, 

কলকাতার মানুষ ১৭৮০ সালের অক্টোবরে হকির গেজেটে খবরের 
এই অংশটা দেখেই টানটান হয়ে বসল । তাদের বুঝতে এতটুকু দোঁর 
হল শা -যে এই উদারহদয়া মাঁহলা হলেন শ্রীনতী হেস্টিংস, যার প্রতি 
হোস্টংসের অসম্ভব দ:ব্লতার কথা কলকাতার ইউরোপণয় সমাজের 
কারোর অজানা নয় । 

স্তীর প্রাত এই আঙ্কমণে হেস্টিংস যখন আরও প্রাতাহংসাপরায়ণ, 
[হকি তখন নাটকীয়ভাবে তাঁর গ্েজেটের প্রথম বছরের ৪৩ 
সংখ্যায় লখলেন,__ 


“কাগজের জন্য তাঁর এখন ?তিনাঁট জানস হারাবার আছে । সে 'তনাট 
1[জনিস হল তাঁর সম্মান, তাঁর স্বাধীনতা এবং তাঁর জীবন । প্রথমাঁটর 
জন্য তান পরের দ:টকে হারাতে রাঁজ আছেন । তাঁকে অন্যায়ভাবে 


১৪ / সাংবাদক যখন সংবার্দ 


আটক রেখেও তাঁর ন্যায্য সযোগ-সীবধা থেকেও বাণ্চিত করে, সন্নাস, 
অত্যাচার চা?লয়েও তাঁকে 'নিরস্ত করা যাবে না ।*-. তাঁর যে সংবাদপন্র 
প্রকাশের ক্ষমতা আছে তা কিন্তু ইস্ট ই'ণ্ডিয়া কোম্পান বা তার প্রভু 
সম্রাটও তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কোম্পানি বা তার 
কর্মচারীদের এমন ক্ষমতা দেওয়াটা বৃঁটিশ সম্রাটের আঁভপ্রেতও নয় ।৮ 
হাকি তাঁর গেজেটে এরপর থেকেই হেস্টিংস, ইম্পে, কনেলি পিয়ার্স, 
[সমন ড্রোজ প্রভীতির বরুদ্ধে সরাসরি লিখতে থাকলেন । তাঁর আঙ্লমণের 
আঘাতটা বোঁশ করে পড়তে থাকল শ্রীমতী হেস্টিংসের ওপর। আর 
তাতেই ছটা পত্রীপ্রেমেবশংবদ হোস্টিংস মামলা আনলেন হাকির নামে । 

১৭৮১ খস্টাব্দের ১২ জ্‌ন। হকি জানালা দিয়ে যা দেখলেন তা 
প্রকাশিত হল বেঙ্গল গেজেটের ওই বছরের ২১ সংখ্যায় । হিকি 
দেখলেন, _ 

“তাঁর বাঁড় ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু ইউরোপায় সঙ্গে রয়েছে তিন 
থেকে চার শ' সিপাই এবং পিয়ন । হিকি জানতে চাইলেন-কি চায় 
তারা? তারা বলল, সুপ্রীম কোটেরি প্রধান বিচারপতি তাদের পাঠয়েছেন। 
[হকির নামে গ্রেপ্তার পরোনানা রয়েছে । তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'নয়ে 
যাওয়া হবে প্রধান গবচারপাঁতর কাছে । তাঁর বিরুদ্ধে দ?9 মামলা দায়ের 
করেছেন স্বয়ং গবর্নর জেনারেল ৮ 

হকি কায়দা করে গ্রেপ্তার এড়ালেন। পরাদন আত্মসমর্পণ করলেন 
তান আদালতে ৷ গবচারপাতরা তাঁকে জাঁমন না দিয়ে আদালত পরাঁদন 
পর্যন্ত মূলতুদব রাখলেন । দ্বিতীয়বার হকি জেলে গেলেন। 

মামলায় দুদফা আঁভযোগের জন্য ৪০ হাজার টাকা করে মোট ৮০ 
হাজার টাকার জামন দেওয়া হল তাঁকে । 

অত টাকা কোথায় পাবেন তাঁন। তাই জেলেই রইলেন । 

মামলা চলতে থাকে । জ্বাররা বারবার নির্দোষ বলতে থাকেন 
1কল্তু বচারপাঁতরা খুঁশ হন না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের পছন্দ মত 
জর বাঁসয়ে হাককে দোষী ঘোষণা করা হল। শাস্ত এক বছর জেল-_ 
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দু'হাজার টাকা জাঁরমানা। 'হাকি কিন্তু জেল থেকেই চালাতে থাকলেন, 
কাগজ । আঙ্কমণের ধার তাতে হল আরো তাঁক্ষন। 

একসময় ছাড়া পেলেন হিকি। কিন্তু সে আর কদনের জন্য । 
হে'স্টংস তাঁর এই পরম সমালোচকাঁটর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য 
আবার মামলা করলেন হাঁকির 'বরুদ্ধে। এবার ক্ষাতপূরণের মামলা । 

যে ইম্পেকে 'দয়ে হেস্টিংস একাদন নন্দকুমারকে জালিয়াত প্রমাণিত 
করে ফাঁসতে ঝোলাবার আদেশ জার কারয়োছলেন সেই ইম্পেকে দিয়েই 
কায়দা করে বিচার করালেন হোেস্টিংস । শন্লুর মূখ বন্ধ করার জন্য 
হেস্টংসের হীঙ্গতেই ১৭৮২ সালের মার্চে প্রধান বিচারপাঁত ইম্পে 
বাজেয়াপ্ত করালেন 'হিকির প্রেস, ছাপার কাগজ, যন্ত্রপাতি সব কিছ-। 
মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ক্ষাতপূরণ আদায় করতে হিকিকে তাঁরা করে 
দিলেন একবারে নিঃস্ব | 

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবারও চেষ্টা করোছিলেন হিকি। 

ণকল্ভ না, আর পারলেন না। কাগজ বের করা আর সম্ভব হল না 
তাঁর পক্ষে । এবার তিনি সরকারের কাছে সামারক বিধি ছাপানোর জন্য 
বকেয়া টাকা 'মাঁটয়ে দেওয়ার আবেদন করলেন। অনেক যান্ত, অনেক 
টালবাহানার পরও সরকারের কাছ থেকে টাকা পেলেন না হাকি। 

জীবনধারণের জন্য এবার তিনি শুরু করলেন ডান্তার। চোখে 
স্বপু, কিছু টাকা জীময়ে তানি ফিরে যাবেন তাঁর স্বাধীন দেশ বূটেনে। 
বৃটেনে যাবার জন্যই তান রওনা হলেন গীনে আরো অর্থের সন্ধানে । 

জাগ্রত বিবেক" 'হাকির নকন্তু চীনেও যাওয়া হ'ল না। তার আগেই 
সাড়া জাগানো বহু ঝড় খবরের সাংবাঁদক হকি নিজেই হয়ে গেলেন 

ংবাদ। ১৮০২ খুটনব্দের ১৬ 1ডসেম্বর ক্যালকাটা গেজেট” 

এ প্রকাশিত হ'ল একাঁট ছোট্ট খবর চীনে যাবার পথে সমুদ্রে জাহাজের, 
মধ্যেই শেষ নিঃ*বাস ফেলেছেন জেমস অগ্াস্টাস 'হাক।' কলকাতার 
মানূষ আবার টানটান হ'ল- শ্রদ্ধায় উঠে দাঁড়য়ে জানাল- শেষ শ্রদ্ধা ॥ 


৯৬ / সাংবাদিক যখন সংবাদ 
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১৭৯১ খস্টাব্দ। 'হাঁকর গেজেট বন্ধ হয়ে যাবার পর কেটে গেছে 
সাতটা বছর। এর মধ্যে সরাসাঁর সরকার পোষকতায় প্রকাঁশত 
হয়েছে “ক্যালকাটা গেজেট” প্রকাঁশত হয়েছে মাঁসক ওীরয়েন্টাল 
ম্যাগাঁজন অব ক্যালকাটা আমিউজমেন্ট, ক্যালকাটা ফ্রানকল ইত্যাদ 
বেশ কয়েকখানা কাগজ । সরকারের [বিরোধিতা করতে গেলে? ক ফল 
হয় তার প্রত্যক্ষ আভন্ঞতা তখন রয়েছে এইসব কাগজের সম্পাদকদের 
সামনে । হিকির নাজেহাল অবস্হা দেখে এরা সবাই সংযত থাকবেন, 
সরকারের সব কাজেই সাধু" “সাধ” রব গুলবেন এমন একটা আশা 
সরকারের ছিল । কিন্তু কথায় আছে চড়ুকে পিঠ, গাজনের বাজনা 
শুনলেই চড়চড় করে ওচে, তেমাঁন কাগজের সম্পাদক হয়ে বসার পরই 
[হসেবীনকেশ বদলে যায়। সম্পাদকরা নানা কারণেই অন্যায়ের 
প্রীতবাদে মুখর হন। ফলে সরকার বা রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে 
বাধ হন তাঁরা। আস বনাম মাঁসর সে লড়াইয়ে নৌতিক জয়টা যেমন 
হয় সম্পাদকের তেমাঁন রাজার ক্ষমতার কামড়ে ক্ষতাবক্ষতও হতে হয় 
তাঁদের। হকির পর সরকারের হায়না মুখের কামড়ে এমান ভাবে 
আঙ্কাণ্ত হন উইলিয়াম ডুয়েন। 

ভারতীর সংবাদপত্রের ইতিহাসে আরেক উন্সেখ নান উইলিয়াম 
ডুয়েন। জাতে মাঁক্নি আহীরশ। পেশায় মূদ্রাকর । ভাগ্যের 
স.ধানেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানর সঙ্গে বেসরকারভাবেই এসোছলেন 
ভারতে ১৭৮৭ খ.ড্গাব্দে। 

ডুয়েন ছাপাখানার কারবার শুর করলেন । কিন্তু সে কারবারের 
চেয়েও তাঁর নজরটা পড়ল খবরের কাগজ বার করার দিকে । ভারতের 
তখনকার চারাঁদকের অবস্হা দেখে তাঁর মনে হল খবরের কাগজের চেয়ে 
ভাল ব্যবসা বোধ হয় আর নেই । কিছাাদন আগেই হিকির কি হেনস্হা 
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হয়েছে তা তান শনেছেন এখানকার অনেক ইউরোপীয়ের মুখেই । 
তবু খবরের কাগজ বের করার ইচ্ছেটাকে মুছে ফেলতে পারলেন না 
1তান। ডুয়েনের ইচ্ছেটাকে আরো বোঁশ উসকে দিল তাঁর দুই 
আইনজীবী বন্ধ ডিমাকন এবং কাস্যান। তাঁরা তিনজন মিলে কিনে 
নিলেন বেঙ্গল জার্নাল” নামে তখনকার 'দিনে মোটামুটি চালু 
একট কাগজকে ৷ নতুন ব্যবস্হায় কাগজের সম্পাদক হলেন ডুয়েন। 
“বেঙ্গল জার্নাল” কাগজটা বের করোছিলেন টমাস জোনস নামে এক 
ভদ্রলোক । ১৭৮৫ খম্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 
কাগজাঁট। তার ঠিক একবছর আগে, বলতে গেলে সরকারই প্রকাশ 
করেছেন ক্যালকাটা গেজেট । সেই কাগজ দেখেই বোধ হয় 
অনুপ্রাণিত হন জোনস। হিকির হাল তান চোখের সামনে 
দেখোছলেন, তার ওপর সরকার দাঁক্ষণ্যলাভের একটা ইচ্ছে তাঁর 
মনটাকে ঢেকে রেখোঁছল । তাই কাগজ বের করতে "গিয়ে তান প্রথমেই 
বিনা পয়সায় সরকার বিজ্ঞাপন ছাপার সিদ্ধান্ত নিলেন । বলতে গেলে 
সরকার খয়েরখাঁর কাগজ 1হসেবেই আত্মপ্রকাশ ঘটল সাপ্তাঁহক “বেঙ্গল 


গেজেট'এর। কিম্তু সরকারের একবারে পা-চাটা কাগজকে লোকে 
তেমন ভালভাবে গনল না। সরকার দাক্ষিণ্যে বাঁণজ্য চললেও জন- 


সমর্থন যে পাওয়া যায় না, তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন জোনস। তবু 
কাগজ তান চাঁলয়ে যেতে থাকলেন । কয়েক বছর বাদেই জোনস কিন্তু 
দেখলেন, সাধারণের কাছ থেকে সম্মান তো জ্‌টছেই না, বরং বাঁণজ্যের 
পথথটাও কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছে । কাগজ নিয়ে কি করবেন-_-এটাই 
বখন জোনসের ভাবনা, সেই সময়ই ডঃয়েন নতুন একটা কাগজ বের করার 
+স্বপরে বভোর। ফলে জোনসের সঙ্গে ডয়েনের যোগাযোগ হতে দোর 
হল না। ডুয়েনকে পেয়ে তাঁর ওপর কাগজের ভার তাডাতাড় তুলে 
দয়ে নাঁশ্চন্ত হতে চাইলেন জোনস। আর এই দু'পক্ষের চাওয়ার ফল 
। ফলতে দোর হল না। বেঙ্গল জার্নালের মালিক হলেন ডয়েন এ”ং 
তাঁর দুই বন্ধু ১৭৯১১ খুজ্টাব্দ থেকে বেঙ্গল জার্নাল গ্রকাঁশত হতে 
থাকল ডয়েনের সম্পাদনায় । 


১%4 আস বন।ম মাস 


প্রথমটায় ডুয়েন মোটামুটি সংযতই ছিলেন। সরকারের সঙ্গে 
কোন রকম সংঘর্ষে যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। কিন্তু বাধ বাম। 
একটা খবর ছেপেই সরকারের বিষ নজরে পড়ে গেশেন তিনি। অনেকে 
বলেন, সে খবর ছাপার পেছনে কোন বদ মতলব ছল না ডুয়েনের, 
অন্যদল 'কল্তু জোর 'দিয়ে বলেন, সরকারকে হেয় করতে, ইচ্ছে করেই 
[তাঁন ছেপেছেন খবরটা । 

১৭৯১ খন্টাব্দ। লর্ড কর্নওয়াঁলসের নেতৃত্বে চলছে ইঙ্গ-মারাঠা 
যুদ্ধ । এমনই সময় “বেঙ্গল জার্নালে” বেরুল খবরটা “লর্ড কন“ওয়ালস 
নিহত?। খবরটা পড়েই কলকাতার ইংরেজ মহলে উঠল “হায়, হায়” 
শব্দ। ভারতে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম করা প্রায় দূরাশা এমন একটা 
হতাশা চেপে বসল তাদের ওপর । 

খবরটা সাঁত্য, না মিথ্যে তা যাচাই করার কথা কিন্তু ভাবলেন না 
ইউরোপায়রা । তার কারণ, “বেঙ্গল জার্নাল” খবরাট প্রকাশ করেছে এক 
বাঁশণ্ট ফরাসর নাম করে । ইউরোপ ীয়রা ধরে নিলেন, একজন বাঁশিস্ট 
ফরা?স িছতেই মিথ্যে করে এমন খবর দেবেন না । ফলে কলকাতার 
ব9শদের মধ্যে যেমন দেখা গেল উত্তেজনা তেমনই হতাশা । 

খবরাঁট প্রকাশ পাওয়ার পরই "কিন্তু এল প্রাতিবাদ। প্রাতবাদ 
করলেন অন্য কেউ নয়, স্বয়ং কনেল ড ক্যানপেল । ভারতে ফরাসি 
দেশের স্বার্থ দেখার জন্য যে কম্যান্ডার ?ছলেন, কর্নেল ক্যানপেল হলেন 
সেই কম্যাপ্ডার। ?তাঁন বললেন, বেঙ্গল জার্নালের খবরাঁট ডাহা মধ্যে । 
ওই 1বাঁশস্ট ফরাঁস ভদ্রলোক কখনই ওকথা বলেনান। 

ওাদকে ততক্ষণে ফোর্ট উইলিয়ামে খবর এসে গেছে, লড' 
কর্নওয়ালস বহাল তাঁবয়তে আছেন। মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে এগয়ে 
রয়েছে বঁটশ বাহননীই এবং খুব ?শগাঁগরই হয়ত মারাঠা বাহনী হার 
স্বীকার গিংবা সাঁন্ধ করতে বাধ্য হবে । সব খবর পেয়ে গবর্নর হাউসে 
সরকার বাহাদংরও নড়ে চড়ে বসলেন। ফরমান গেল ডুয়েনের কাছে, 
লর্ড কনওয়া'লসের মৃত্যুর খবর ছাপার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাও। 
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ফরমানটা পেয়েই কেমন যেন মেজাজ বিগড়ে গেল ডুয়েনের। হিকির 
মতই ডুয়েনও একজন আই'রশম্যান। এক ধরনের গোঁ আর তার সঙ্গে 
আবেগ, এটা যেন তাঁদের সহজাত । এর জন্য অনেকে ক্ষ্যাপাটেও বলে 
থাকেন তাঁদের । যাই হোক, ক্ষ্যাপাঁমি বললে, সেই ক্ষ্যাপাঁমর বীজটাই 
বোধ হয় অওকুরিত হল ডুয়েনের মনে। তান বললেন, কভি নোহ। 
যা লিখোঁছ-__ঠিক িখোছ । এর জন্য আবার ক্ষমা কিসের ? 


সরকার বাহাদুরও চোখ পাকিয়ে বলল, কি এত বড় দুঃসাহস । 
আমাদের আদেশ অমান্য করা! এবার দেখাচ্ছ বাছাধন, কত ধানে কত 
চাল। তোমার মত এক আইরিশ 'হাককে শায়েস্তা করেছি, এবার 1ঢ*ট 
করছি তোমাকেও । ডুয়েনও সমানভাবেই তাল এধুকছেন, দেখি কার 
জোর বোশ। যা সত্য বলে জেনৌছ তা ছেপোছ, তার জন্য আবার ক্ষমা 
প্রার্থনা কিসের 2 দোঁখ তোমরা ক করতে পার । 


আঁস-মাঁসর লড়াইয়ে ক্ষমতাটা সরকারেরই বেশি । তাই অন্য কিছ 
নয়, ডুয়েনকে ভারত থেকে বাহ্কার করার সিদ্ধান্ত একরকম 1নয়েই 
ফেলল সরকার । কম্তু ডুয়েনের ভাগ্যে লেখা আছে অন্য ব্যাপার, 
তাই সরকার বাঁহচ্কারের উদ্যোগ নিলে কি হবে, বাদ সাধলেন ভারতের 
ফরাঁস এজেন্ট । বঙ্গদেশের সরকারকে তিন জানালেন আভযোগকারী 
কর্নেল ক্যানপেল মারা গেছেন, তাই ওই বাপার» নিয়ে তারা আর কোন 
ঝামেলা করতে চান না। 

ফরাস এজেন্টের হস্তক্ষেপে বঙ্গদেশের সরকার ডুয়েনকে বাঁহচ্কার 
করার 'সদ্ধান্তটা বদলালেন। ডুয়েন ভারতেই রয়ে গেলেন। কল্তু 
সম্পাদকের পদ তাঁকে হারাতে হল ॥ বেঙ্গল জার্নালের আর দুই মালিক 
1ডমাঁকন এরং কাস্যান বললেন, ঢের হয়েছে, তুমি নজে তো ডুবছই, 
সেই সঙ্গে আমাদেরও ডোবাতে বসেছ । দোহাই তোমার, এবার ক্ষ্যামা 
দাও, আমরা অন্য কাউকে সম্পাদক করাঁছ। 


ডুয়েন বললেন,ভীর্‌ কাপূরষের দল, বয়েই গেছে আমার তোমাদের 
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কাগজের সম্পাদক থাকতে । তোমরা আমায় সরাবে ক, আঁমই 
ইস্তফা দিচ্ছি কাগজ থেকে। 

বেঙ্গল জারন্নাল-এর সম্পাদকের পদ খোয়ালেন ডুয়েন। কিন্তু পদ 
খুইয়ে চুপ থাকার মানুষ তান নন। বিশেষ করে সরকার যখন তাঁর 
পেছনে লেগেছে, তখন তাদের উঁচত শিক্ষা তিন আগে দেবেন তারপর 
অন্য কথা । 

যেমন ভাবা তেমন কাজ । ১৭৯২ খ্টাব্দেই ডুয়েন বের করলেন 
ইশ্ডয়ান ওয়াঙ্ড। এবার আর ভাগে নয়, প:ুরোপ]ঁর নিজেই মালক, 
শানজেই সম্পাদক । এবার আর কোন ভয় নয়, নিজের কাজের জন্য 
আর কাউকে কৌফয়ং দেবার ঝামেলা নেই। ডুয়েন চুটিয়ে কাগজ 
চালাতে লাগলেন। কাগজের প্রচারসংখ্যা বাড়তে থাকল হু হু করে। 
টাটকা খবর তো তাতে থাকতোই, তার চেয়েও বোঁশ থাকত সরকারের 
সমালোচনা, আমলাদের যথেচ্ছাচারের কথা ৷ ফলে ইপ্ডিয়ান ওয়াজ যত 
সকলের নজর কাড়তে থাকল, ডুয়েন ততই সরকারের িষনজরে পড়তে 
থাকলেন। তাঁকে জব্দ করার জন্য ?নত্য নতুন ফাঁন্দ আঁটতে থাকল 
সরকার । 

হাতে না মেরে ভাতে মারার পথ নল তখনকার সরকার বাহাদুর । 
যে কোন কাগজেরই মূল আয়টা বিজ্ঞাপন আর 'বাঁঙ্ক থেকে । সরকার 
থেকে তাই “হীশ্ডিযান ওয়াজ্ডঠএর 'বিজ্ঞাপনদাতা আর ক্েতাদের ওপর 
চাপ দেওয়া হতে থাকল, বয়কট করুন এই কাগজ । 

ডুয়েন ব্যাপারটা জানতে পারলেন। বটশ সেনাবাঁহনীতে তখন 
তাঁরও জানাশোনা লোক ছিল প্রচুর । তাঁদের মধ্যে অনেকে ডুয়েনকে 
ভালও বাসতেন, জোগান দিতেন খবরও । তাঁরাই বললেন, ডর মং 
বন্ধু, আমরা দেখাঁছ কি করা যায়। তা কথা রেখোছলেন তাঁরা । 
তাঁদের পাল্টা চাপের কাছে নাত স্বীকার করলেন সরকার বাহাদুর । 
ইস্ডিয়ান ওয়াজ” বয়কটের ডাক তাঁরা একরকম তুলেই নিলেন । 

মনে হল এবার বোধ হয় ডুয়েনের সামনে ভাল সময় আসছে । 
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কিন্তু সরকার তখন ঘা-খাওয়া বাঘ। সেনাবাহিনীর চাপে ডুয়েনের 
কাগজের বিরুদ্ধে বয়কটের ডাক তুলে নিলেও তাঁরা অন্য আঁভযোগে 
একাঁদন গ্রেপ্তার করলেন ডুয়েনকে। সেটা ১৭৯৪ খঙ্টাব্দের কথা । 
একবার নয়, দু" দুবার স্দীপ্রম কোের নির্দেশে তাঁর বাঁড়তে হানা দিল 
পুলিশ। দুবার তল্লাঁস চলল সেখানে প্রায় বিনা কারণেই । 

সুপ্রম কোর্টের এই গা-জোয়াঁর কাজের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
জানালেন ডুয়েন। তিনি এবার সরাসরি দেখা করতে চাইলেন গবর্নর 
জেনারেলের সঙ্গে 

ডুয়েনের কাজ-কারবার দেখে মনে মনে বোধহয় কিছুটা ভয় পেয়ে 
যান সরকার । তাই গবর্নর জেনারেল জন শোর মনে মনে অন্য মতলব 
আঁটলেন । 'তান ডুয়েনের দাঁব মেনে নয়ে বললেন, বেশতো দেখা করতে 
চান তো গবর্নর হাউসে চলে আসুন । স্ীপ্রম কোর্টের বিরুদ্ধে আপনার 
1ক আভযোগ আছে শুনি । তারপর ব্যবস্হা নেওয়া যাবে এখন । 

গবন্নর জেনারেল জন শোরের আমন্ত্রণ পেয়ে ডুয়েন ভার খুশি । 
ভাবেন এবার স্দীপ্রম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল 'মাঁটয়ে 
সব ছু জানাবেন তাঁকে । কিন্তু ডুয়েন সোঁদন জানতেন না, এসবই 
হচ্ছে খোয়াব। সরকার তাঁকে জব্দ করার জন্যই বেছে নিয়েছেন 
এই পথ । 

খুাশতে ডগমগ ডুয়েন ১৭৯৪ খৃঙ্টাব্দের রোদ ঝলমলে এক 
শীতের দুপুরে এলেন গবর্ণর হাউসে জন শোরের সঙ্গে দেখা, 
করতে । কিন্তু গবর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তাঁকে 
গ্রেপ্তার করা হল সেখানে । তারপর আর কোন কথা বলার সুযোগ না 
দয়ে সোজা ?নয়ে যাওয়া হল শাঁদরপুরে । সেখানে ইংলণ্ডগামী একাঁট 
জাহাজে আটক রাখা হল তাঁকে । জাহাজ যখন ছাড়ল তখনও রইল 
রক্ষণী। কড়া পাহারায় গবনাবিচারে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ 
না দিয়েই ডুয়েনকে বাঁহচ্কার করা হল ভারত থেকে । তাঁর একমান্র 
অপরাধ, সরকারের সঙ্গে আপস করেনাঁন তান, কোন কারণেই 


২২/ অসি বনাম মাস 


সরকারের সমালোচনা বন্ধ করেননি । ডুয়েনকে যখন ভারত থেকে 
বাঁহত্কার করা হল তখনও ভারতে ছিল তাঁর ৩০ হাঞ্জার টাকার সম্পান্ত ৷ 
ণকণ্ছু যেমন বিনাবিচারে তাঁকে ভারতছাড়া করা হল, তেমনই ওই 
সম্পাত্তর জন্যও ইজ্ট হীণ্ডয়া কোম্পানি একটা কানাকাঁড়ও দল না 
ক্াতপূরণ হিসেবে । 

ডুয়েনকে এইভাবে বাঁহভ্কার করায় বেশ মৃদুমন্দ একটা ঝড় উঠল। 
[বশেষ করে দেখা করার নামে ডেকে গ্রেপ্তার করাটা অনেকেই পছন্দ 
করলেন না। ইংলণ্ডে কোম্পানির ডিরেকটর মহলেও ব্যাপারটা 'নয়ে 
একটু কথা উঠল। ব্যাপার দেখে গবর্নর জেনারেল জন শোর 
১৭৯৪ খন্টাব্দে ৩১ ডিসেম্বর বোর্ড অব কনন্রোলের সভাপাঁতি 
মিঃ ডানভাম-কে একটা চিঠি লিখে বললেন, “কলকাতার খবরের কাগজ- 
গুলো যেমন লাগামছাড়া বদমাইীস করছে তাতে এগুলোকে আর এদেশে 
প্রকাশ হতে দেওয়া উচিত নয়। বাধ্য হয়েই তিনি উইলিয়াম ডুয়েন 
নামে এক সম্পাদককে ইংলন্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন | স্দীপ্রম কোর্টও এই 
বাঁহভ্কারটাকে সমর্থন করল । সরকারের সমালোচনা করলেই তাকে ভারত, 
থেকে বাঁহন্কার করার নাঁজর হিসেবে চাহত হয়ে রইল এঁট। 


ডুয়েন ইংলন্ডে এসেও ভারতে ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাতে থাকেন । কিন্তু সব মাঁলয়ে তেমন সুবিধে 
[তান এখানে করতে পারলেন না। তাছাড়া- স্যংবাদক এবং সম্পাদক 
1হসেবে কাজ করার, ক্ষমতার কেন্দ্রকে নাড়া দেবার যে ইচ্ছেটা সব সময়ই 
তাঁর মধ্যে টগবগ করে ফুটত সেটা সফল হবার তেমন সম্ভাবনা ইংলণ্ডে 
নেই দেখে ডুয়েন একাঁদন পাঁড় দিলেন আমোরকায়। অশ্প দিনের 
মধ্যেই কিন্তু ডুয়েনের নাম শোনা যেতে লাগল অনেকেরই মুখে ॥ 
1িলাডেলাফয়ার এক কাগজের সম্পাদক হিসেবে ডুয়েন প্রায় রাতারাতি 
খ্যাতমান হয়ে উঠলেন । এবং খ্যাতির শিখরে থাকতে থাকতেই জীবনের 
1হসেব 'নকেশ চুকিয়ে ডুয়েন লোকান্তরিত হলেন। কিন্তু হকির পথ 
ধরে ভারতবষে" সাংবাদিকতার যে ধারণাটা তান তোর করোছলেন তর 


অসি বনাম মাস / ২৩ 


যেমন একইভাবে বইতে থাকে তেমনি মাকনি সাংবাঁদকতার ইতিহাসেও 
ঠাঁই করে নেন তান অনায়াসেই । 

তবে তখন সবাই যে হিকি-ডয়েনের পথ ধরে সরকারী দূুনর্শীত বা 
অনাচারের 'ীবরদ্ধে সরব হয়োছলেন একথা ভাবা কিন্তু ভুল। বরং 
অনেক সম্পাদকই সমঝোতার পথে আখের গ্াছয়ে নেবার ফটকাবাজতে 
মাতেন। | 

িন্তু সবদেশে সবসময়ই ীকছ দুঃসাহসী থাকেন, তাঁদের জন্যই 
তোঁর হয় ইতিহাস । এখানেও তার বাাঁতক্রম হল না। প্রশাসন 1বশেষ 
করে সেনাবাহনীর অসন্তোষ, দুনীীত এবং বৈষম্য নিয়ে বেশ ?িকছু 
খবর বেরুতে থাকে কাগজে ৷ ব্যাপারটা ছিল সরকারের সম্পূর্ণ ভাবেই 
না-বরদাস্ত। আর সেটাই স্বাভাবিক । 

ভারতে বটিশ শাসন তখন সর্বন্ন কায়েম হয়ান। যেসব অণুল 
'বৃটিশ আধকারে এসেছে, সেখানেও শন্তভাবে সবাক নিয়ন্ত্রণ করার 
সুযোগটাও তখন অনেক কম । তাই প্রশাসনকে বোশরভাগ সময়ই 
নির্ভর করতে হত সেনাবাহনীর ওপর । সেই সেনাবাহিনী সম্পকে 
বিরূপ খবর বেরুলে সরকার বাহাদুর যে খাস্পা হবেন এটাতো জানা 
কথাই । 

জানা থাকলেও গরম খবরের খোঁজ পেলে কোন সময়ই 
সাংবাদকরা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তার ওপর সেসব গরম 
খবর পাঠকদের হাতে দেওয়া মান্র গরম তেলেভাজার মত কাগজ বিকুচ্ছে 
দেখে সংবাদপর্গুলো বাঁণজ্য করার লোভটাকে ঠেকাতে পারত না। 
আসলে তখন ইউরোপ থেকে সবাই ভারতে আসত বাণিজ্য করতে । 
লাভের কাঁড় গ্দাছয়ে নিয়ে দেশে পায়ের ওপর পা তুলে জামদার 
চালানোর স্বপু নিয়ে সবাই আসত ভারতে । তখনকার সংবাদপত্রের 
মালকরাও তার ব্যাতক্কম নন। তাই সেনাবাহনীর খবর ছাপার 
ব্যাপারে কোনরকম নীতি বা শাসনের তোয়াক্কা না করেই তাঁরা এসব 
ছাপাতেন। তা 'নয়ে সম্পাদকদের ঝামেলার মধ্যেও পড়তে হত প্রায়ই । 
২৪ / আসি বনাম মাঁস 


কিন্তু পয়সার লোভটা এমনই ব্যাপার যার জন্য যে কোন বন্ধক 
নিতেই রাজ হয়ে যান এসব সংবাদপত্রের মালক। নীতি, আদর্শ 
নয়, তাঁরা বুঝতেন টাকা । তাই সরকার দণ্ডের ভয় না করে যেমন 
ছাপতেন খবর, তেমাঁন ফাঁপরে পড়লেই নীতিকে শিকেয় তুলে চেয়ে 
গনতেন ক্ষমা । ১৭১৯১ থেকে ১৭৯৮ খঃ পর্য্ত চলতে থাকে এটা । 
ব্যাপারটা যেন বাচ্চাদের চোর-চোর খেলার মত, ধরা পড়ার সম্ভাবনা 
দেখলেই “আব্বা দেওয়া অথবা বাঁড়কে ছঃয়ে রেহাই পাওয়া । সরকার 
ব্যপারটা যে না বুঝতেন তা নয়, তবে যে কোন কারণেই হোক ১৭৯৮ 
খস্টাব্দের আগে এব্যাপারে তেমন বাড়াবাঁড় কিছু তাঁরা করেনান। 


১৭৯৮ খস্টাব্দে ভারতে গবর্নর জেনারেল হয়ে এলেন মাকুইস 
অব ওয়েলেসাল। ৩৭ বছরের রন্তু গরম টগবগে যুবক । ইংলগ্ডের 
পালামেন্ট অথবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনর বোর্ড অব ডাইরেষ্টরদের 
কোন রকম তোয়াক্কা না করেই ওয়েলেসাল ভারত শাসন করে গেছেন। 
ভারত শাসনের সেই সময়টাতে ওয়েলেসাল আদো যাঁদ বোর্ড অব 
ডাইরেক্টর অথবা বাঁটশ পার্লামেন্টের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে 
ভেবেছেন ও"রা শুধুই দর্শক । দুচোখ মেলে তাঁর শাসনের বহরটা 
দেখাই তাঁদের কাজ । বৃটিশ সংসদ অথবা কোম্পানর ডাইরেস্টরদের 
প্রাত এই তীর বদ্বেষ, আঁবশ্বাস- এদেশের লোকদের পক্ষে হয়ত কিছুটা 
আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ওয়েলেসাঁল শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে 
[ছিলেন কড়া হেডমাস্টার। গান থেকে চুন খসলেই হৈ-চৈ বাঁধিয়ে 
দিতেন 1 'ঘ।॥ অথচ মানাবকতাবোধটাও তাঁর মধ্যে 'ত্রিয়া করত 
তীব্র ভাবেই । 

এই মানাঁবকতাবোধই তাঁকে “সাগরসঙ্গমে সন্তান বসন দেওয়ার 
বা সতী" হওয়ার ভারতীয় প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্হা নিতে সায় করে। 
ওই সঙ্গে ফৌঁজদার আইনে যেসব কঠোর শা'স্ত দেবার বাধ ছিল তার 
কয়েকটাকে তান বাঁতিলও করেন । তা-বলে ভাবার কোন কারণ নেই 
যে ভারতীয়দের জন্য তিনি একবারে গদ-গদ্দ হয়ে উঠোছলেন। বরং 


আঁসব 


ভারতে যে সামাঁরক শাসনের পত্তন 'তাঁন করে যান তা ৩৭ বছর চালু 
থাকে ৷ সেটা যে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বোঁশ তা নতুন করে বলার 
দরকার নেই। 
বাঁচন্র মানুষ এই ওয়েলেসাল ৷ ভারতীয়দের কতকগুলো কুসংস্কার 
এবং কু-প্রথা দুর করার জন্য সাঁক্লয় হলেও বর্ঁটশ শাসনকে জোরদার 
করাতেই যেমন তান ছিলেন তৎপর, তেমাঁন ভারতে যেসব ইউরোপীয় 
থাকতেন তাঁদের সম্পকে কোন উচু ধারণা ছিল না তাঁর। ভারতের 
জীবন সম্পর্কে বন্ধুকে চিঠি লিখছেন ওয়েলেসাঁল, “সন্ধ্যেবেলাটা 
আমাকে হয় আমার প্রজাদের সঙ্গে অথবা একা একা কাটাতে হয়। প্রথম 
দল এত অশ্রণীল, অজ্ঞ, নিবোঁধ যে তাদের সঙ্গে গল্প করার কথা প্রায় 
ভাবাই যায় না--মাহলারা তো যেমন কুদর্শনা তেমনি কথা বলার 
অযোগ্য ।.-***আমার অবস্হাটা রয়েল টাইগারের মত । আমার চিন্তার 
ভাগ নেবার মত একটা বন্ধু শিয়াল পর্যন্ত আম খহজে পাচ্ছি না।” 
ওয়েলেসাঁল তাঁর পূর্বতন গবর্নর জেনারেল জন শোর সম্পকেও বলেছেন 
'নিম্ুকুলোদ্ভব, প্রাচ্দেশের ভাবধারায় মানুষ, কোম্পানর সাধারণ চাকার 
করার মত শিক্ষার আঁধকারী ওই লোকটাকে গবর্নর জেনারেল করাটাই 
হয়েছে মস্ত বোকামি। ওয়েলেসাঁল বারবারই ভারতে বসবাসকারী ইউ- 
রোপাীয়দের আগাগোড়া সংস্কার করার কথা বলেছেন। ওয়েলেসাঁলর 
আশংকা ?ছিল কলকাতার এই সব ইউরোপনয়কে ঠিক ঠিক সংশোধন 
করতে না পারলে এরা সরকারের পতন না ঘটালেও সরকারের নয়ন্নক 
হয়ে উঠবে । 
ভারত বা ভারতে আসা ইউরোপাীয়দের সম্পর্কে এমন ধারণা যাঁর তাঁন 
যে ইউরোপীয় পাঁরচাঁলিত সংবাদপন্রগ্ীলকে খুব সুনজরে দেখবেন 
এমন ভাবটা কিছুটা দ;ুরাশাই। সেজন্যই ওয়েলেসালর আমলটা 
সংবাদপত্রের সম্পাদকদের কাছে খুব একটা সখের সময় হয়ে ওঠেনি । 
ওয়েলেসালর শাসন এবং বৃটিশ সরকারের এই নশীতর প্রথম বাঁল হলেন 
ডঃ চাল স ম্যাকীলন। ভারত থেকে তাঁকে বাঁহচ্কার করা হল কোনরকম 
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আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই । তার আগের কয়েক বছর ধরে 
ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সাংবাঁদকরা যে সুযোগ ভোগ করাঁছলেন---তার 
অবসান ঘটল । বাংলাদেশে সংবাদপন্রের ওপর আবার খড়াহস্ত হলেন 
সরকার বাহাদুর । ওয়েলেসালর আমলের সরকারের শ্রোগান হল-- 
ক্ষমা নয়, সমঝোতা নয়__শাসন- কড়া শাসন । 

ডঃ চার্লস ম্যাকলিন ছিলেন সাপ্তাঁহক “বেঙ্গল হরকারু'র সঙ্গে যুস্ত । 
সরকারের কতকগুলি অনুচিত কাজের প্রাতবাদ করে সরকারের বষ 
নজরে পড়লেন 'তান। শুরু হল তাঁর সঙ্গে সরকারের সংঘাত ।' 
সরকার নানাভাবে জব্দ করতে চাইলেন ডঃ ম্যাকীলনকে। 

ম্যাকালনের নামে যেসব চিঠিপন্ন আসত ডাকঘর কতৃপক্ষ তার 
অনেকগুলি খুলে দেখতে লাগলেন । ম্যাকালন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই 
চটে গেলেন । বেঙ্গল হরকারুতে এসম্পকে কিছ না লিখে তিনি হল্ট 
ম্যাকনলি সম্পাঁদত “টোলগ্রাফ' কাগজে লিখলেন, বান্তগত চিঠিপন্র 
খুলে দেখার কোন আধকার পোস্টমান্টার জেনারেলের নেই, ব্যান্তগত 
চিঠি খুলে দেখে তান অন্যায় করছেন। নিজের নামেই 'তনি 
টোলিগ্রাফে আরেকাঁট চিঠিতে গাঁজপুরের ম্যাজস্ট্রেটের আচরণ 
সম্পর্কেও কড়া ভাষায় একটা সমালোচনা লিখলেন । সে সমালোচনা 
দেখে রেগেমেগে সরকার টেলিগ্রাফের 'বরুদ্ধে ব্যবস্হা নেবার হমাঁক 
দলে পাত্রকার সম্পাদক ম্যাকনাঁল ক্ষমা চেয়ে নিলেন কিন্তু ম্যাকীলন 
বললেন, তানি যা লিখেছেন, ঠিকই লিখেছেন, এনিয়ে তান কারো, 
কাছে ক্ষমা চাইবেন না। 

কথাটা শোনামান্র সরকার ফ*সে উঠল, কি, এতবড় সাহস সামান্য, 
একজন সাংবাঁদকের। এইসব বেয়াদপ সাংবাদিককে শায়েস্তা করার 
অস্বটা সরকারের হাতে ভালই ছিল । ম্যাকালনের ভারতে আসার 
কাগজপন্ন পরাক্ষা করে দেখতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন কোনরকম বৈধ 
কাগজপত্র ছাড়াই ম্যাকালন ভারতে এসেছেন। তথ্যটা পেয়েই একবারে 
“ইউরেকা” বলে হাঁক ছাড়ার মত অবস্হা সরকারের । ম্যাকীলনকে তাঁরা 
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বাঁহচ্কার করলেন ভারত থেকে । ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির বোড" অব 
ডিরেষ্টর বাংলাদেশ সরকারের এই কাজের ওপর তাঁদের সমর্থনের 
শিলমোহরটা মেরে দিলেন--ওইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন বেয়াদপ সমা- 
লোচকদের িণ্ট করার সহজ রাস্তা এটাই । 

ম্যাকীলনকে ভারত থেকে বাঁহচ্কারের 'নিরে'শটা দেন ওয়েলেসাল। 
নর্দেশে বলা হয়, ন্যাকীলিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে ন্যায়াধশালয়ের কাজের 
সমালোচনা করেছেন, ক্ষমতা মোতাবেক এক সরকারি আফসার যে কাজ 
করেছেন তার 'নন্দা করেছেন । এরকম বিপজ্জনক ব্যান্তকে আর ভারতে 
রাখা চলে না-ওকে বহিষ্কার করাটাই সবচেয়ে কম শাস্তি এবং সেই 
শাঁস্তই ম্যাকালনকে দেওয়া হল। ডঃ ম্যাকীলন 1কন্তু ইংলণ্ডে গিয়ে 
চুপচাপ বসে থাকলেন না বরং ওয়েলেসালর 'ীবরুদ্ধে তান এমন 
আন্দোলন গড়ে তুললেন যে ওয়েলেসাঁল শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে 
বাধ্য হলেন। সে অবশ্য ভিন্ন কাহনী। 

এদিকে মযাকীলনকে বাঁহত্কার করার প্রায় পরে পরেই “এাঁশয়াটিক 
1মরর' নামে সাপ্তাঁহকের সম্পাদক চাল“স কে ব্রুস এমন একাট লেখা 
ছাপলেন যাতে ওয়েলেসাল আরো খাগপ্পা হয়ে উঠলেন। ওয়েলেসাল তাঁর 
স্মৃতিকথায় বলেছেন, সেসময় তাঁকে যে শুধু মহশীশ:রের টিপু সুলতান বা 
প্রীতপক্ষ ফরাসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তা নয়, তাঁকে কলকাতার 
ইউরোপায়দের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছে একই ভাবে । কলকাতার 
ইউরোপীয়দের সম্পকে এই ধারণার সমর্থনেই ওয়েলেসাঁল “এাঁশয়াঁটক 
মিরর'-এর ওষ খবরটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। চালস 
“এাঁশয়াঁটক মিররে' ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জনসংখ্যার পারসংখ্যান 
দিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সেনার একটা 
[হসেব ?দয়ে এই লড়াইয়ের যৌঁন্তকতা নিয়ে কয়েক প্রশ্ন তোলেন । 
খবরটি দেখেই কম্যাপ্ডার ইন চিফ স্যর আ্যালুড ক্লার্ককে এক চিঠিতে 
ওয়েলেসাল লেখেন" “এই সম্পাদকের জাতকে 'টি'ট করতে আমি প্রথম 
সুযোগেই কিছু নিয়মকানুন বেধে দেব । এর মধ্ো তুমি যাঁদ এইসব 
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সম্পাদককে চুপ করাতে না পার তাহলে জোর করে তাদের কাগজ বন্ধ 
করে দেওয়া এবং তাদের ইংলচ্ডে ফের পাঠিয়ে দেওয়াটাই হবে 
বাদ্ধমানের কাজ ।” 


কথায় এবং কাজে ওয়েলেসাঁল যে খুব একটা আলাদা মানুষ 'ছলেন 
না তার প্রমাণ পাওয়া গেল এটা লেখার এক মাসের মধ্যেই । ১৭৯৯ 
খৃষ্টাব্দের মে মাসেই সংবাদপন্র দমনে ওয়েলেসাঁল জার করলেন পাঁচটি 
কুখ্যাত নির্দেশ । ওই পাঁচটি নির্দেশ হল-_ 

১। প্রাতাঁট সংবাদপন্রের তলায় মুদ্রকের নাম ছাপতে হবে। 

২। প্রাতাঁট সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং মালিককে তাঁদের নাম-ধাম 
সরকারের সাঁচবের কাছে পেশ করতে হবে। 

৩। রাঁববার কোন কাগজ প্রকাশ করা চলবে না। 

৪। সরকারের সাঁচব পাঁরদর্শন করার আগে কোন সংবাদপন্র কোন 
1কছ; ছাপাতে পারবে না। 

&। এসব 'নর্দেশ না মানার শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে চাঁড়য়ে 
ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া । 

সেনসর কর্তৃপক্ষ ?হসেবে কি করতে হবে, না হবেতা নিয়েও 
সাঁচবের জন্য কিছ ?নর্দেশকা ীদয়ে দেওয়া হয়। ওই 'নদেশশকায় 
বলা হয় কাগজে কোম্পানির আর্ক অবস্হা, সেনা চলাচল, জাহাজের 
খরচ, নো অথবা সেনা প্রম্তুত, সরবরাহ ব্যবস্হা, ভারতীয় রাজ্যের কাছে 
বাটশ শান্তর সম্মান খাটো করেছে এমন কোন বাাটশ সংবাদপন্রের 
সংবাদ সার, শন্রুপক্ষ তথ্য পেতে পারে এমন কোন সংবাদ, কোম্পানির 
এলাকায় উত্তেজনা বা সংঘর্য ঘটতে পারে এমন খবর, কোন ভারতীয় 
পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ বা শান্তর সন্তাবনা সম্পার্কত যে কোন বিবৃতি এবং 
সবরকম ব্যান্তগত কুৎসা প্রচার ও কোন ব্যন্তি সম্পকে অখ্যাঁতিকর মন্তব্য 
প্রকাশ করা চলবে না। ১৮৩৫ খুঙ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সংবাদপন্র- 
গুলিকে এই আইন মেনে কাজ করতে হয়েছে । তখনকার খবরের কাগজ 
সম্পর্কে ওয়েলেসাঁলর ধারণাটা এত খারাপ ছিল মে, 'তাঁন সব্রকার 
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উদেযাগে একাটা কাগজ বের করতে চান। কল্তু খরচের কথা ভেবে 
কোম্পানি তাতে সায় না দেওয়ায় শেষ পযন্ত সেধরণের কোন কাগজ 
বের হয়ান। তবে 'মিশনারিরা কলকাতায় প্রেস বাঁসয়ে একাঁট কাগজ 
বের করতে চাইলে ওয়েলেসলি কিন্তু তাঁদের সাফ জানিয়ে দেন, না, 
কলকাতায় বসে কোন কাগজ বের করা চলবে না। ওয়েলেসালর এই 
'জবাবে মিশনা'িরা ক্ষুপ্ন হলেন । তাঁরা আর কোন কথা না বলে ওলন্দাজ 
আঁধকৃত শ্রীরামপুরে গিয়ে প্রেস বসালেন এবং কিছীদনের মধ্যেই 
কাগজও বের করতে থাকেন। এঁদকে কলকাতার বিভিন্ন কাগজের 
সম্পাদক কন্তু ওয়েলেসালর ওই কুখ্যাত পঞ্চাবধিকে মোটামুটিভাবে 
মেনে নিয়েই কাগজ বের করতে থাকেন। তাঁদের ধারণা ছিল পঞ্চাবাধ 
মানলেই কাগজ চালানোটা সহজ হবে। 

সম্পাদকরা অনায়াস হবার স্বপু যতই দেখুন, নিয়মকানুন যতই 
মানুন ওয়েলেসালর ভ্রু কিন্তু সোজা হয় না। মেজাজটাও হয় লা- 
শীরফ। বারবার তাঁর মনে হতে থাকে সম্পাদকরা তাঁকে ফাঁক দিচ্ছেন । 
সরকার অনুমোদন না নিয়েই তাঁরা খবর ছাপছেন। সময়মত প্রুফও 
পাঠাচ্ছেন না সেনসর” করার জন্য। ওয়েলেসালর এই ভাবনাটা আজও 
লাঁপবদ্ধ হয়ে আছে সরকার খাতায় প্রম্তাব হয়ে । ১৮০১ খম্টাব্দের 
২২ মে তাঁরখে ওই প্রস্তাবাঁট নেওয়া হয়োছল । প্রস্তাবে ছিল, 

“মৃখ্যসাঁচকে না দৌঁখয়ে খবর ছাপানোর ঘটনা বেশ কয়েকাঁট 
ঘটেছে । তাই সম্পাদকদের 1নর্দেশ দেওয়া হোক যে, কোন অবস্থাতেই 
মৃখ্যসাচব অথবা তাঁর অনুপাঁস্হাতিতে শিক্ষাসাঁচবের অনুমোদন ছাড়া 
তাঁদের কাগজে কোন খবর ছাপতে পারবেন না। তাঁদের আরো জানয়ে 
দেওয়া হোক, বেলা িনটের পর যেসব কাগজপত্তর পেশ করা হবে 
সেগুীল পরের দনের আগে পাওয়া যাবে না।” 

গবর্নর জেনারেল নিজেই বেশ কড়া ভাষায় ?চিঠি লিখে হশ্রশয়াঁর 
দিলেন এশয়াঁটক মরর, ইশ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকারু, কঠালকাটা 
গেজেট, মার্নংপোস্ট, ওরয়েশ্টাল স্টার এবং টোলগ্রাফের সম্পাদকদের । 


৮460 / আঁ বনাম মাঁস 


দ্বতীয় মারাঠা যুদ্ধের সময় ১৮০৫ খ্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে 
ইশ্ডিয়া গেজেট, হরকারু, রর, পোস্ট, অরফরান প্রেস, স্টার এবং 
টোলগ্রাফ কাগজকে জানয়ে দেওয়া হল-_ 

*বত'মান যুদ্ধের সময় আপনারা আপনাদের কাগজে নো বা জাহাজ 
চলাচল সম্পর্কে কোন খবর দিতে পারবেন না। কোম্পাঁন এবং দেশীয় 
রাষ্ট্রের মধ্যে চুন্তি অনুযায়ী এবং সরকার অনুমোদনে ক্যালকাটা গেজেট; 
যেসব খবর ছাপছে সেগ্াঁল শুধু অন্যরা ছাপতে পারবেন। কেননা অন্য 
শকছু ছাপলে শন্রুরা সেগুলি কাজে লাগাতে পারে এবং কোম্পানির 
এলাকায় উত্তেজনা ও সন্ত্রাস সৃ্টি করতে পারে ।” 

এই যে সব চা তা যে বোর্ড অব ডাইরেকটর অনুমোদন করোছিল 
তা আগেই বলা হয়েছে । ীকল্তু বোর্ডের সভাপাঁত ডানডাস ওই 
অনুমোদন প্রস্তাব থেকে ওয়েলেসালর কাজের সমর্থনসৃচক বাক্যটি 
কেটে দেন। 

যাইহোক, ওয়েলেসীল নিজেও িকল্তু অবসর নেওয়ার পর তাঁর 
গনজের কাজকর্ম এবং নীতি 1বশ্লেষণ করে বুঝোৌছলেন, ভারতীয় 
সংবাদপত্রের প্রাতি তাঁর আচরণটা বাড়াবাণড়র পযাঁয়ে পড়ে । 'তাঁন 
নজেই বলোঁছলেন, সংবাদপন্র সম্পর্কে তার ওই নির্দেশগুলো বোধ 
হয় একটু বোঁশ কড়া হয়ে গয়োৌ ছল । 

ওয়েলেসলির ওইসব পরবতী ভাবনার কথা এখন থাক। সংবাদ- 
পত্রের ওপর সরকার বাধানষেধের [নগড় ?কন্তু কমেই দ্‌ঢ় হতে থাকে। 
যেমন ১৮০৭ খন্টাব্দের ৯ এপ্রল গবনরের এক নরেশে কাগজের 
ওপর বেশাঁকছ্‌ নিষেধাজ্ঞা জাঁর করা হল। সেই সঙ্গে সবরকম 
জনসভাও 'নাঁষদ্ধ করা হল। 

এই সব কড়াকাঁড়র ফলটা কিন্তু হল উল্টো। এতাঁদন যা প্রকাশ্যে 
হচ্ছিল তা এবার হতে থাকল গোপনে । ফলে আগে যতটুকু বা প্রচার 
হণচ্ছল তার চেয়ে অনেক বোঁশ কথা প্রকাশ করে দেওয়া হতে থাকল। 
গড়ে উঠতে থাকল চোরাগোপ্তা প্রেস_ লেখক বা মুদ্রাকরের নাম ছাড়াই 
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প্রকাশিত হতে থাকল বিভিন্ন বিজ্ঞাপ্ত । ব্যাপার দেখে নিদেশ জার 
হল, যেকোন ছাপা কাগজে মূদ্রাকরের নাম দিতেই হবে। ওইসব 
গুপ্ত হ্যান্ডাবলের কয়েকাঁট ছেপে ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা । 
ণহন্দু ও মুসলমান ধর্মের ওপর আঙ্কমণ করে ছাপা হয়োছল ওইসব 
হ্যাশ্ডাঁবল। ব্যাপারস॥াপার দেখে তখনকার গবর্নর জেনারেল লর্ড 
1মণ্টো শ্রীরামপুরের মিশনারিদের বলছেন, ঢের হয়েছে, আর শ্রীরামপুরে 
থেকে কাজ নেই। আমি জায়গার বাবস্হা করে 'দাচ্ছ আপনারা 
কলকাতায় চলে আসুন । মিশনা'রিরা প্রায় এককথায় নাকচ করে দিলেন 
সে আহ্বান। বললেন প্রেস কলকাতায় 'নয়ে যেতে গেলে প্রচুর টাকা 
খরচ হয়ে যাবে । অত টাকা খরচ করার সাধ্য তাঁদের নেই । তবে 
প্রীতশ্রাত দিলেন, শ্রীরামপুর থেকে ছাপা হলেও ছাপার আগে সবাক 
সরকারকে দেঁখয়ে তাঁদের অনুমোদন নিয়েই তা ছাপা হবে। 

দেখতে দেখতে এসে গেল ১৮১৩ খ্টাব্দ। 'মন্টোর বদলে গবর্নর 
জেনারেল হলেন লর্ড হোঁস্টংস। তান এক 'নরেশে বললেন, সংবাদপত্র, 
ফ্রোড়পন্র, আতীরন্ত সংস্করণ, 'বজ্ঞপ্ত, হ্যান্ডবল এবং অন্যান্য ছাপা 
1জানস প্রকাশের আগে মৃখ্যসচিবকে 'দয়ে অনুমোদন কাঁরয়ে নিতে 
হবে। ১৭৯৯ খংম্টাব্দের বাধ এবং ১৮০১ খন্টাব্দের নর্দেশাট 
হোস্টংসের আমলেও বলবৎ থাকল 'ীকল্তু এগ:ঁল প্রয়োগের ব্যাপারে 
[কিছুটা শাথিলতা বা উদারতা দেখা যেতে লাগল । হোঁস্টংনের ওই 
শনর্দেশে সংবাদপন্রগ্ীলকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নাঁজর 
1হসেবে াহুত হয়ে রইল । কিছ্াদন পরেই হোঁস্টংস আগাম সেনসর 
ব্যবস্হার বলোপ ঘটালেন। কল্তু সঙ্গে সঙ্গে সেনসর করার দায়টা 
সম্পাদকদের ওপরই চাঁপয়ে দিলেন। যেসব খবর জনস্বার্থ অথবা 
সরকারের স্বার্থের পাঁরপল্হী সেগ্াল না ছাপানোর কথা তাঁদের আগেই 
বলে দেওয়া হল। 

তৎকালীন মুখ্যসাচব উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইীল এবং 
মার্নশোহেট্র লাদ্নক সম্পাদক 'িটল্রে মধ্যে একটা সংবাদ নিয়ে বে 
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জোর লড়াই বাধল তার জের হিসেবেই হেস্টিংস আগাম সেনসর প্রথার 
বিলোপ ঘটান । 

সেটা ১৮১৮ থূণ্টাব্দের কথা । সেনসরের জন্য মাঁন“ংপোস্টের একটি 
নিবন্ধ হিটলে মৃখ্যসাঁচবের কাছে পেশ করেন । সবাঁকছ্‌ দেখে বেইলি 
তার থেকে খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে দেন। !হটলে কিন্তু সে নদেশ 
না মেনে পুরো নবন্ধাট ছেপে দিলেন । 

সামান্য একজন সম্পাদক 'নিদ্শি অমান্য করেছেন দেখে সরকার 
আমলা বেইলি-তো ক্ষেপে লাল। তান আইন অন-যায়ী 'হিটলের 
1বরুদ্ধে ব্যবস্হা নিতে গেলে 'হিটলে তাঁকে প্রায় বুড়ো আঙ্‌ল দৌঁখয়ে 
বলেন, আরে রাখো, তোমার ওসব আইন ॥ ও আইন তোমার মত ইউ- 
রোপিয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ;- আমার ক্ষেত্রে নয়। 


তার মানে ? 

তুমি জানো না বুঝি, আমার বাবা একজন ইউরো'পয়ান এবং বৃটিশ 
প্রজ( হলেও আমার মা একজন ভারতাঁয়। ওই অর্থে আম ভারতীয় 
বংশোদ্ভব- আম সুপ্রম কোটের ওই আইনের আওতায় পাঁড় না। 

যুন্ত শুনে থ' মেরে গেলেন বেইলি ॥। পরামর্শ নিলেন আইন 
বিভাগের । তাঁরাও সব খাঁতিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ কথাটা 'ঠিক ॥ 
1হটলেকে আইন অনুযায়ী বাঁহচ্কার করা যায় না। 

তবে» তবে ঠিক করা যায় এনব বেয়াড়া সম্পাদকদের নিয়ে ? 

রাস্তাটা বের করলেন হে:স্টংস ॥ বললেন এক কাজ কর, ওই আগাম 
সেনসর ব্যবস্হাটা তুলে দাও, সব দায় চাঁপয়ে দাও সম্পাদকদের ওপর । 
গোলমেলে ঠিকছ্‌ বেরুলে ফল ভোগ করতে হবে এখন থেকে তাদেরই । 

হেস্টিংসের কথায় সায় দিলেন আর সবাই । ফলে ১৮১৮ খস্টাদের 
১১ আগস্ট হেস্টিংসের নির্দেশে জারি হল নতুন বাঁধ । 

সংবাদপন্র শাসনে ওয়েলেসালর শাণিত অস্বগুলো নিয়েই 
সরকার কর্তৃপক্ষ দীর্ঘাদন কাজ চালিয়ে যাঁচ্ছেলেন। তবে অস্ত 
ব্যবহার করতে করতে কিছুটা ধারও কমে যায় আবার ব্যবহারের 
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ইচ্ছেটাও তেমন থাকে না। ফলে আমলা এবং সম্পাদকদের মধ্যে 
মোটামুটি একটা বোঝাপড়া গড়ে ওঠে । কিন্তু ১৮১৪ খন্টাব্দে জন 
আ্যাডাম সেনসর আফসার হওয়ার পরই ওই ভোঁতা অস্তে আবার শান- 
পালিশ পড়ল । সম্পাদকদের সঙ্গে সংঘাতটাও কিছুটা তীর হ'ল । 

জন আযাডাম মান্র ১৬ বছর বয়সে কোম্পানির এক সামান্য পদে বহাল 
হন। তারপর কঠোর পাঁরশ্রমের ফল হসেবে পান মুখ্যসাঁচবের পদ । 
তাই সবসময়ই ধরে আনতে বললে বেধে আনার মত তাঁর কাজ । আগাম 
সেনসরের নেশায় তাই তান বিয়ের নোটিশ কিংবা মৃত্যুর খবরের প্রুফও 
দেখতে চাইতে থাকলেন । ফলে সন্ট হ'ল একাঁট অস্বাঁস্তকর অবস্হা । 


ওঁদকে তখন ভারতনদ আইন গৃহীত হয়েছে । কলকাতার 
ইউরোপিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য একইসঙ্গে একই জাহাজে আধালাসয়ান 
চার্চ কর্তৃপক্ষ টমাস ফ্যানশ 'মাঁডলটনকে কলকাতার াবশপ করে এবং 
প্রেজাবটোরয়ান চার্চ কর্তৃপক্ষ স্যামুয়েল জেমস ব্রাইসকে স্কটিশ গিজা 
সেণ্ট এনড্রুজের প্রধান করে পাঠালেন। কিছ্তু জাহাজেই কে বড় তাই 
নয়ে দুই পাদ্রী ঝগড়া বাঁধয়ে দিলেন। জাহাজে যে ঝগড়ার শুরু 
কলকাতায় নেমেও তা থামল তো নাই বরং বাড়ল ॥ সেঝগড়ার খবর 
হেস্টিংসের মত সহনশীল মানুষকে এত বিরন্ত করল যে তান গোটা 
ব্যাপারটা ইংলশ্ডে বোর্ড অব ডাইরেকটরকে জানিয়ে দিলেন। ওঁদকে 
মাঁডিলটন এক রাঁববার অন্তর এক রাঁববারে ব্লাইস-কে তাঁর গির্জ৭ ব্যবহার 
করতে দিতে অস্বীকার করলেন । কিছাঁদনের মধোই ব্লাইস অনেক 
উপ্চু চুড়াওয়ালা গির্জা বানিয়ে মাঁডিলটনকে টেক্কা দলেন। ওই সঙ্গে 
“এশিয়াটিক মিরর? নামে একখানা সাপ্তাহিক বের করে নিজের মত প্রকাশ 
করতে থাকলেন। 
ব্রাইসের এই কাগজের সঙ্গে মিডিলটন লড়াইয়ে নামতে পারলেন না 
তেমন করে। অন্যের ভরসায় অর্থাৎ অন্য কাগজকে 'দিয়ে নিজের 
লড়াইটা চালানো অস্ীবধাজনক সেটা কিছুদিনের মধোই মালুম পেলেন 
িাডিলটউন । তাই তিনি প্রভাবিত করতে থাকলেন সরকার কর্তৃপক্ষকে ॥ 


£৩৪ / আস বনাম মস 


ও'দকে আগাম সেনসর নিয়ে ব্রাইসের সঙ্গে প্রথমে স্কট এবং পরে: 
আযাডামের মতান্তর চলতেই থাকল । অবস্হাটা এমন দাঁড়াল যে 
ব্লাইস সরাহার জন। দরবার করলেন হোস্টংসের কাছে । হেস্টিংস কিন্তু 
ব্লাইসকে তেমন একটা পছন্দ করতেন না। আর করতেন না বলেই; 
আযাডামের প্রাঁত তাঁর সহানুভূতি উলে উঠল, অনায়াসেই নিজের উদার- 
নগীতকে [শকেয় তুলে তিনি সমর্থন জানালেন আ্আডামকে। আর 
স্বয়ং গবর্নর জেনারেলের মদত পেয়ে আাডাম আরো পাঁরকজিপিতভাবেই 
হয়রান করতে থাকলেন ব্লাইসকে । 
অবস্হাটা যখন এইরকম, সেইসময়ই আগাম সেনসর য়ে একটা সন্দেহ. 
দানা বেধে উঠল কর্তৃপক্ষের মনে। ১৮১৮ খষ্টাব্দেই নিউ-সাউথ 
ওয়েলস মামলায় ?বচারকরা রায় দেন, বত মান ব্যবস্হায় প্রকাশত সমস্ত 
আপাত্তকর অংশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদক বা মুদ্রুক দায়ী নন, 
দায়ী যে সেনসর কর্তৃপক্ষ সেগুলি ছাপার অনুমাত 'দিয়েছেন তাঁরা । এর 
সঙ্গে আবার দেশীয় সম্পাদকদের ক্ষেত্রে বাঁহত্কারের অস্ব্টাও অচল । 
তাই ঝামেলা এড়াতে হেস্টিংস অন্য পথ নিলেন। লন্ডনে কাউীন্সলের . 
আধকাংশ সদস্য বরোধতা করলেও হোঁস্টংস সব দায় সম্পাদকদের 
ওপর চাপাবার ব্যবস্হা পাকা করলেন । জার করলেন নতুন ফরমান । 
ওই ফরমানে বলা হল, সম্পাদকদের শুভ বুদ্ধি, গবচার 'ববেচনার 
ওপর আস্হা রেখে সরকার আগাম সেনস্‌র ব্যবস্হা তুলে নিচ্ছেন । কিন্তু 
বর্তমান আইন বা এদেশে প্রচলিত বৃটিশ নীতি বিরোধী 'কিছয প্রকাশ 
করলে তার জন্য ব্যান্তগতভাবে সম্পাদকরাই দায় থাকবেন এবং সেক্ষেত্রে 
গবর্নর জেনারেল অপরাধের গুরুত্ব িঝেচনা করে তাঁদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্হা নেবেন। ওইসঙ্গে প্রত্যেক সংবাদপন্রকে মুখ্যসাঁচবের আঁফসে 
একাঁট করে কাপ জমা দিতেও বলা হয় মুখ্যসাঁচব জে. আযাডাম স্বাক্ষারত 
ওই বিজ্ঞাপ্ততে । 
ওয়েলেসালর পণ্াবাধর জায়গায় চালু হল হোস্টংসের 
বাঁধ চতুঃস্টয়। ওই বাঁধতে সব কিছ; দায় চাপিয়ে দেওয়া হ'ল 


আসি বনাম মাঁস / ৩৫ ' 


সম্পাদকদের ওপর ৷ তবে কি ধরনের খবর ছাপা যাবে অথবা যাবে না 
মোটামুটিভাবে তার একটা 'িনদেশশকা 'দয়ে দেওয়া হ'ল। বাধ 
চতুঃস্টয়ের সেই 'ির্দোশিকায় সম্পাদকদের নিচের খবরগ্ীল ছাপতে 
বারণ করা হ"ল-- 

১. কোম্পানির ডাইরেস্ুরদের কর্মপদ্ধাত বা তাঁরা যেসব ব্যবস্হা; 
নেবেন তার অথবা ভারত সরকার সম্পকে ইংলন্ডের সরকার কর্তৃপক্ষের 
কোন কাজের সমালোচনা, স্হানীয় প্রশাসনের রাজনৈতিক কাজকর্ম 
সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ অথবা কাীন্সল সদস্যদের, সাপ্রম কোর্টের 
বিচারপাঁতদের অথবা কলকাতার 'িশপের আচরণ সম্পকে আপাত্তকর 
মন্তব্য । 

২. স্হানীয় আঁধবাসঈদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে যে 
কোন ধরণের হস্তক্ষেপ অথবা তাদের মধ্যে উত্তেজনা সংন্ট হতে পারে 
এমন কোন আলোচনা ৷ 

৩. ভারতে বৃটিশ শান্ত অথবা মর্যাদার ক্ষাত করার জন্য উদ্দেশ্য- 
মূলক ভাবে লেখা কোন ইংরোঁজ অথবা অন্যভাষার কাগজের সংবাদ বা 
প্রবন্ধের অনুবাদ । 

৪. সমাজের শালীনতা নম্ট করতে পারে এমন কোন ব্যান্তগত 
কেলেঙ্কাঁর অথবা মন্তব্য । 

হোস্টংস যে কারণের জন্যই প্রাকসেনসরশিপ ব্যবস্হার অবসান 
ঘটান না কেন, এরমধ্য দয়ে কিন্তু আঁস আর মাঁসর লড়াইয়ে মাঁসর 
জয়েরই হঙ্গত পাওয়া যায়-_পাওয়া যায় ভারতীয় সংবাদপন্রের চলার, 
পথের সঠিক ঠিকানা । 


৩৬ / আসি বনাম মাস 


সম্মুখ সমরে 





পাদ্রী ব্লাইস লোকটা এককথায় কুচুটে ৷ “এাঁশয়াঁটক মিরর” কাগজের 
মালিক এবং সম্পাদক হয়ে তার সেই কুচুটেপনা আরও বেড়েছে । সব 
সময় মনে হয় তার িঠভার্ত ঘামাঁচ- সেই ঘামাঁচির কামড়ে সে িড়- 
বড় করে নেচে বেড়াচ্ছে আর পেছনে লাগার জন্য 'নত্য নতুন লোক 
খঃজে বেড়াচ্ছে । 'মাঁডলটন ীকংবা স্কট, আযডামের পর সে তার 
আক্লমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয় কলকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়কে । হয়ত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরালো সমর্থন না 
পাওয়ার জন্যই পাদ্রুন ব্রাহস চাঁছাছোলা ভাষায় আঙ্লমণ চাঁলয়ে যায় তাদের 
ওপর । সে আঙ্কমণে ধার না থাকলেও জবালাটা ছল বেশি। তাই 
কলকাতার ব্যবসায়শরা পাল্টা জবাব দিতে অন্য কাগজ নয়, নিজেরাই 
একটা কাগজ বের করতে চাইল ! তাদের সেই ইচ্ছেটা আরও জোরদার 
হ'ল জেমস সজ্ক বাঁকিংহামকে পেয়ে । 

জেমস [সজ্ক বাঁকিংহাম--এক অদ্ভুত মানুষ । যেমন উল্লেখযোগ্য 
তাঁর বা্তত্ব, তেমনি আঁভজ্ঞতা ৷ একটা মানুষের যে এত 'বাভন্ন বিষয়ে 
আগ্রহ থাকতে পারে তা সঙ্ক বাঁকংহামকে দেখার আগে কঙ্গনা করাটাও 
বেশ শন্তু । 

১৭৮৬ খুজ্টাব্দে ইংলশ্ডে বাঁকংহামের জন্ম। সৌভাগ্যের সন্ধানে 
ভারত যাত্রার আগেই তাঁর জীবনে ঘটে গেছে অনেকগুলো ঘটনা । 
প্রাতঁটি ঘটনার মধ্য দিয়েই কিন্তু বাকিংহামের নাতানম্ঠ এবং ব্যস্তিত্ব- 
সম্পন্ন একটি মনের পারচয় পাওয়া গেছে । 

এক সময় তিনি একজন আরব 1কংবা তুকির মত চষে বোঁড়য়েছেন 
সারাটা মসালম দীনয়া । সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে একটা আঁত্মক 
সম্পর্কও গড়ে তুলোছিলেন [তান । তাঁর 'বাঁচত্র মানীসকতাই তাঁকে এই 
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সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে । প্রথম থেকেই মানৃষের রশীতি- 
নীতি, তার সমাজের 'ধয়াকলাপ সম্পকে" একটা আশ্চর্য মমত্ববোধ দেখা 
যেত বাঁকংহামের মধ্যে । তাই যখন যেখানে যেতেন, সেখানকার সমাজ 
ব্যবস্হা সম্পকে" সচেতন হতেন তান _ সেই সঙ্গে নীদ্বধায় সেই সমাজের ' 
কল্যাণের জন্য যতটুকু পারা যায় ভাল করার চেষ্টা করতেন। সে কারণে 
যেখানে যেতেন সেখানেই মানুষের সঙ্গে একটা মরমী সম্পর্কের বাঁধনে 
বাঁধা পড়তেন তান । 

1মশরের মহম্মদ আ'লর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত হদ্য এবং 
ঘাঁনন্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই তান আলিকে প্রশাসন এবং জাতির 
উন্নাত সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিতেন। মিশরের এই উৎসাহশী শাসক- 
1টকে তান বৃণঝয়োছিলেন, কেমন করে পাশ্চাত্যের সুফলট্রুকু মিশরে 
আনা যায়। ভারত সম্পর্কে একটা কৌতুহল তাঁর প্রথম থেকেই ছিল । 
তাই গমশর থেকে ভারত যাওয়ার একটা কম দূরত্বের রাস্তা বের করার 
জন্যও তিনি তৎপর হলেন। 

সেই তৎপরতার মধ্যেই তান ভারত যাবার একাঁটি সংক্ষিপ্ত পথের 
পাঁরকজপনাও মহম্মদ আলির কাছে পেশ করলেন। তিনি দেখালেন 
ভূমধ্যসাগর থেকে রেড 1স পর্যন্ত যাঁদ একটা খাল কাটা যায় তাহলে এই 
যানত্রাপথের দূরত্ব কমে যাবে অনেকটাই । আর দূরত্ব কমে গেলে 
মিশরাীয়রা যে বাঁণজ্যের বাড়াত সুযোগ পাবে তাও বোঝালেন । 

[তানি বললেন, তরুণ ীমশরীয়দের ইউরোপের 'িশ্বাবদ্যালয়ে পাঠাবার 
দরকার নেই । তারচেয়ে বৌশ করে তাদের ইউরোপের কলকারখানাতে 
পাঠানো হোক, কেন না, শুধু শিক্ষায় নয়, হাতে কলমে কাজের আভজ্ঞতা 
দ্রয়েই দেশের অঞ্থনৌতক কাঠামোটা বদলানো সম্ভব । আর অর্থ- 
নোতিক কাঠামো বদলের জন্যই তিনি মিশরে আমোরকার আটলাশ্টক 
অঞ্চলের দীর্ঘ আঁশের তুলো চাষ করতে বললেন! 

বাঁকংহামের এইসব কথাবার্তা শুনে মনে হতে পারে তিনি বোধ 
হয় একজন উ্চুদরের অর্থননীতাবিদ। কিম্তু তাঁর জীবনীর পাতাগ্‌লো 


৩৮ / সম্মুখ সমরে 


আরো একটু উলটালেই দেখা যাবে. অর্থনপীতিই শুধু নয়, সাহিত্যের 
প্রীতও তাঁর সমান অনুরাগ । বায়রণ, স্কট কিংবা ওয়াশিংটন আরভিং-এ 
তাঁর সমান আগ্রহ-_-সমান দখল । আবার এরই পাশাপাঁশ তান দ্রুত 
মাল পাঁরবহনের জন্য বাষ্পণয় পোত, বিনা ঘোড়ার গাঁড় বা গ্যাসবেলুন ; 
ধনয়েও সমান তালে ভাবনা চিন্তা করে গেছেন। এখানে আবার সায় 
তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা । 

তবে বিজ্ঞানের 'বাভন্ন শাখার মধ্যে আযানথেরাপলাঁজ বা ন:তত্বের 
গ্রাতিই তাঁর আগ্রহটা ছল বোঁশ। সামাঁজক নৃতত্ব নিয়ে পড়াশোনাতো 
তাঁন করতেনই ওইসঙ্গে ফাঁজকাল আযানথ্যোপলাঁজ নিয়েও রীতিমত 
গবেষণা চাণলয়ে গেছেন ' আর সেই সব গবেষণাকে গকছ7 কিছ: প্রকাশ 
করেছেন তিনি পরে। 

একটা ম্যামথ আর একটা জ্যান্ত হাতির মধ্যে পার্থক্য ক তা যেমন 
সঙ্গম বিশেষণ করে বুঁঝয়েছেন, তেমাঁন একাঁট বাঁদরের মহখমণ্ডলের 
রেখার সঙ্গে নিগ্রো, ইউরোপীয়, আমোরকান, গ্রসক কিংবা রোমের 
মানুষের পার্থক্য কি এবং কতটা তা ?নয়ে সুন্দর তুলনামৃপক আলোচনা 
করে তান "বাঁস্মত করেছেন সবাইকে । 

বাঁকংহাম একসময় নাবিক হিসাবে ঘুরে বোঁড়য়েছেন দেশের পর 
দেশ। কিন্তু এসময়ও তান তাঁর নশীতজ্ঞান থেকে সরে আসেন ন। 
সেসময় তান গিলেন মস্কটের ইমামের একাঁটি নৌ-বহরের কম্যাণ্ডার । 
একসময় মাদাগাস্কার থেকে একট জাহাজের কনভয় 'নিয়ে যাওয়ার কথা । 
যাওয়ার আগে কেমন করে তান জানতে পারলেন ওই সব জাহাজে 
ক্লগতদাস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জানতে পেরেই প্রাতবাদ করলেন 'তান। 
ক্লগতদাস ব্যবসাটা যে চলতে পারেনা একথাটাও বোঝাবার চেষ্টা করলেন । 
কত ইমাম সেসব কথায় কানই দিলেন না। প্রীতবাদে সঙ্গে সঙ্গে 
বাঁকংহাম নৌ-বহরের কম্যান্ডারের পদে ইস্তফা দিলেন। আর সেখান 
থেকে চলে এলেন ভারতে । 

বাকংহাম বাসা বাঁধলেন কলকাতায় । ততাঁদনে তাঁর প্রাতিবাদী 


সম্মুখ সমরে / ৩৯ 


চরিত্রের কথা জানা হয়ে গেছে গবর্নর জেনারেল এবং কলকাতার 
বিশপেরও । কলকাতার 'বাশিম্ট ব্যবসায়ী জন পামারও তাঁর বিশেষ ভত্ত 
হয়ে উঠেছেন ততাঁদনে । গবর্নর জেনারেল, বিশপ এবং শহরের অন্যতম 
ব্যবসায় যে লোকের গুণণ্রাহী, তান যে একজন সাদামাঠা লোক নন, তা 
'বোঝা যায় এর থেকেই । তাই খুব সহজেই কলকাতায় প্রাতঘ্ঠা পেয়ে 
গেলেন বাকিংহাম । সেই প্রাতিজ্ঠাই তাঁকে সযোগ এনে দিল কলকাতার 
প্রথম দৌনকাটর সম্পাদক হবার । সে অবশ্য পরের কথা । সে সময় 
তিনি আর সরকারের কাছের লোকও নন। তবু একাঁদন তান 'ছলেন 
তাঁদেরই লোক । আর তাই কাগজের কথাবলার আগে বলা যাক সেইকথা । 

১৮১১৯ খঙ্টাব্দের জুন মাসের কথা । মাদ্রাজ থেকে একদল 'বাঁশম্ট 
ব্যবসায়ী, আইনজাব এবং সরকার কর্তা এলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য 
ভারতের সংবাদপন্রকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য লড“ হেস্টিংসকে 
আঁভনন্দন জানান। অবশ্য এই আঁভনন্দন জানানোর পেছনে প্রাতবাদ 
জানানোর একটা ব্যাপারও 1ছিল। মাদ্রাজের প্রশাসন সে সময় সংবাদপত্রের 
ওপর যে স্বেচ্ছাচারীর মত অত্যাচার চালাত । হেস্টিংসকে এভাবে আভ- 
নন্দন 'দয়ে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের চেতনা ফিরিয়ে আনারও এটা ছিল একটা 
প্রয়াস ৷ বলা যায় ঝ-কে মেরে বৌকে শেখানোর মত ঘটনা এটি । কিন্তু 
কলকাতায় প্রায় রাজকীয় তত্্ীাবধানে যে ভাবে অভিনন্দন সভাটি হ'ল 
তাতে চাপা পড়ে গেল ওই প্রাতবাদের ব্যাপারাঁট । আর সবচেয়ে মজার 
ব্যাপার, এই আঁভনন্দন জানানোর ব্যাপারাঁটকে সবচেয়ে উৎসাহের সঙ্গে 
সমর্থন জানালেন বাঁকংহাম। তখন তানি কলকাতার সবচেয়ে চাল, দব- 
সাপ্তাহকাঁটর সম্পাদক । কিন্তু এই কাগজ নিয়েই পরে সরকারের সঙ্গে 
দূরত্ব তাঁর বাড়তে থাকল। এবং একাঁদন সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমরেই 
জড়িয়ে পড়লেন তানি এবং তাঁর কাগজ । শেষের সে কথা বলার আগে 
বরং বলা যাক সেই আগের কথাই। বলা যাক কাগজ বের করার 


ইতিহাসটা। 
সে ইতিহাসের সূত্র রয়েছে শুরুতেই । সৈ ইতিহাসের কেন্দ্রে রয়েছে 


৪০0 / সম্মৃথ সমরে 


পাদ ব্রাইস । পাদ্রী ব্রাইসের অকারণ অথচ গা-জবালানো ভাষার আহ্কমণে 
1তাঁতাঁবরন্ত কলকাতার ব্যবসায়ীরা একটা যোগ্য জবাব দেবার কথা 
'ভাবাছিলেন অনেক দন থেকেই । এবার জন পামার এাঁগয়ে এলেন সে 
কাজে । তাঁর নেতৃত্বে কলকাতার ব্যবসায়ীরা ঠিক করলেন, এবার তাঁরাই 
একাঁট সংবাদপন্র বের করবেন । সংবাদপন্রটির নামও ঠিক হয়ে গেল-_ 
শদ ক্যালকাটা ক্রানকল অব পাঁলাটক্যাল কমার্সয়াল এণ্ড লিটারারি 
'গেজেট'- সংক্ষেপে ক্যালকাটা জানণল। ঠিক হ'ল কাগজাট হবে ৮ 
পাতার এবং সপ্তাহে দু বার প্রকাশিত হবে এট ॥ সব ঠিক হওয়ার পর 

প্রশ্ন উঠল, সবই তো হল কাগজের সম্পাদক হবে কে 2 

কেন, জন পামার । হঠাংই কে যেন একজন বলে বসে। 

কাগজ বের করার সখ যতই থাকুক, ব্যবসা ছেড়ে সম্পাদক হবার মত 
'বোকা মানুষ পামার নন। তাই বস্তার ওকথার উত্তরে তান বলেন 
আরে ওকথাটা আম আগেই ভেবে রেখোঁছ। আম নয়, একজন ভাল 
সম্পাদক আম মনে মনে ঠিক করে রেখোঁছ। 

তাই নাক 2 কে তান? 

তোমার তাঁকে সবাই চেন । নাম তাঁর জেমস সিজ্ক বাকিংহাম | 

বাঁকিংহাম ! 'তাঁন ?ক রাজ হবেন ? 

সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আম দেখাঁছ সব। 

বেশ তো, আপান যাঁদদ এব্যাপারটা দেখেন তাহলে আমরাও নিশ্চিন্ত 
আর বাঁকিংহাম যাঁদ রাজ হয় তাহলে এ কাগজের আর কোন ভাবনা নেই। 
এ কাগজ নির্ঘ1ৎ দাঁড়য়ে যাবে এবং ব্রাইসের হুল ফোটানোরও যোগ্য 
জবাব দেওয়া যাবে। : 

পামার আবার হেসে বলেন, তোমরা 'নাশ্চন্ত থাক । আমাদের 
কাগজের সম্পাদক হচ্ছেন জেমস 1সঙ্ক বাঁকংহামই । 

বাঁকংহামকে কথাটা বলতে প্রথমে একটু গঃইগাঁই করোছলেন 'তান। 
1কন্তু পামার তাঁকে বললেন, দেখুন ব্যাপারাঁটর সঙ্গে আমার সম্মান 
জাঁড়য়ে আছে । কাজেই আর না করবেন না। 

জন পামারের সে কথায় বাঁকংহাম বললেন বেশ আপাঁন যখন বলছেন, 
তখন তাই হবে । 


সম্মুখ সমরে / ৪১ 


অঙ্প চেষ্টাতেই বাঁকংহামকে সম্পাদকের পদ নেওয়াতে রাজ 

করাতে পেরেছেন ভেবে পামারের মূখে উঠল জয়ের হাঁস । হাঁস মূখেই 
তিনি বললেন, তাহলে সম্পাদক সাহেব, বলুন কবে থেকে কাগজ বের 
করা হবে! 

বাকিংহাম বলেন, এটাতো সেপ্টেম্বর মাস। তাহলে অক্টোবরের 
প্রথম থেকে কাগজ বের করা যাবে এখন ৷ 

পামার ?হসেব করে বললেন তাহলে ২ অস্ট্রোবর বেরুবে আমাদের 
কাগজের প্রথম সংখ্যা, কেমন । 

হ্যাঁ ২ অক্টোবর । 


১৮১৮ খব্টাব্দের ২ অক্টোবর । কলকাতার স্ট্যান্ডে দেখা গেল 
নতুন দ-সাপ্তাহিক কাগজ “ক্যালকাটা জানাল” । প্রথম সংখ্যাতেই হিট 
করল কাগজ। কলকাতার মানুষের মনে সাড়া জাগাল “ক্যালকাটা 
জার্নাল'। প্রথম সংখ্যা থেকেই পাওয়া গেল সম্পাদকের রুচবোধ, 
জ্ঞানের ব্যাপ্ত এবং কল্পনা শান্তর পারচয়। শুধুই কেচ্ছা, খেয়োখোঁয় 
আর একঘে য়ে খবরের আসরে ক্যালকাটা জার্নাল-এর সাঁহত্যের আমেজ 
প্রবাসী ইউরোপ”ীয়দের নতুন করে মনে করিয়ে দিল দেশের কথা-_ 
তার সাঁহতা-সংস্কীতির কথা । দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত 
ক্যালকাটা জার্নাল-এর পাতায় পাতায় বায়রণ, স্কট, আরাভিং-এর কাবা- 
গাথার স্বাদ নয়ে পাঠকরা মুগ্ধ, সেইসঙ্গে অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত 
নিয়ে সরস আলোচনা, স্হানীর খবর এবং অভাব আঁভযোগের চিঠির 
সুসম বিন্যাস, কলকাতা এবং জেলায় জেলায় পাত্রকাটির পাঠক সংখ্যা 
বাঁড়য়েই চলল । ক্যালকাটা জাননল হয়ে উঠল পাঠকদের এক মস্ত 
আশ্রয় । 

বাকংহাম তাঁর কাগজে নতুন নতুন 'াবষয়ের অবতারণা করলেও, 
হীক তাঁর গেজেটের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের ষে কাঠামো তোর 
করে গিয়েছিলেন বাকিংহাম সে কাঠামোকে সযত্বে একপাশে সাঁরয়ে 
রাখলেন না, অথবা বলা যায় হাক যে জণরীচ তোর করে ীণয়োছিলেন 
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তাকে উপেক্ষা করার মত দুঃসাহস বাঁকংহামের হয়নি। তাই হকির 
গেজেটের মত ক্যালকাটা জার্নালেও স্হান করে নিল পাঠকের মতামত 
1বভাগাঁট । 

ক্যালকাটা জানণলের পাতা ওজ্টালে দেখা যাবে, 'চাঠিপন্রের মধ্যে 
ফ্যাশনের কথার চেয়েও স্হানীয় অবচ্হার কথা প্রাধান্য পেয়েছে বোঁশ। 
আশপাশের সামাঁজক অবস্হার চেয়েও কলকাতার জীবন অথবা কড়া 
চাঁছাছোলা ভাষায় 'নন্দার চেয়েও গঠনমূলক সমালোচনার ব্যাপারাটই 
ঠাঁই পেয়েছে এসব চিঠিতে । 

রাজনোতিক মতবাদের দিক থেকে বাঁকংহাম ছিলেন কিছুটা উদার- 
নোৌতক। তান ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজনোতিক দল হুইগ যা পরে 
পাঁরবার্তিত হয় উদ্াারনৌতিক দলে তার সদস্য ছিলেন। দল এবং মত- 
বাদের প্রাত তাঁর এই আনুগত্যের স্পস্ট পাঁরচয় পাওয়া যেত তাঁর 
পাত্রকার িাদেশশ সংবাদ এবং মন্তব্য সংকলনের ক্ষেত্রে । 'তাঁন ইংলন্ডের 
পন্রপান্তকার যেসব মন্তব্য ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশ করতেন তার 
সবই হত হুইগদের মতামত । 

বাকিংহাম খুব ভাল করেই জানতেন, ক্যালকাটা জার্নালের জন্মের পে্ছেনে 

রয়েছে স্হানীয় সংবাদপত্র এবং প্রশাসনের প্রাত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের 
অসন্তোষ । ব্যবসায়ীরা মনে প্রাণে বি*বাস করতেন, তৎকালঈন সংবাদ- 
পন্রগুঁল এবং স্হানীয় প্রশাসন কেউ চায় না, তাঁরা ব্যবসা করে দুটো 
লাভের পয়সা দেখুন । তারা চায় না নিজেরা ছাড়া আর কেউ সৌভাগা 
লক্ষন্ীর কৃপাদ্ট পাক । তাই পদে পদে বাধা সর্ট করা তাদের কাজ 
বলে ব্যবসায়ীরা মনে করতেন এবং সেই মনে করা থেকেই তাঁরা নিজেদের 
কাগজ হিসাবে ক্যালকাটা জানণল প্রকাশ করেন । স্বাভাবক ভাবেই 
ব্যবসায়ীদের স:বিধে অস্ীবধে, তাদের প্রয়োজন এবং অভাব অভিযোগের 
কথাগুলি মাথায় রেখে বাঁকিংহামকে কাগজ বের করতে হত। আর তাই 
কাগজের অনেকখান জুড়েই থাকত বাংলা সরকারের আইনকানুন এবং 
রাজনশীত নিয়ে আলোচনা । 
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বাকিংহাম সরকারের ওপর তাঁর আঙ্কমণটা চাঁলয়ে যেতেন ডাক- 
'বভাগ, প্যীলশ, সামারক সংস্হার দুনীীতি এবং অপদার্থতা ও বাড়া- 
বাঁড় নিয়ে প্রশু তুলে । খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ববসার দিকে সরকারের 
নজর না দেওয়া [নিয়েও তিনি বেশ কড়াভাবে সমালোচনা করেন । ওই- 
সঙ্গে ভারতীয়দের সতনপ্রথার তীব্র প্রাতবাদ করে তিনি লেখেন, এজাতীয় 
একাট কুসংস্কার এবং বর্ঝর প্রথার বলোপ ঘটানোর জন্য সরকার চরম 
ব্যবস্হা নিচ্ছেন না কেন? তাহলে ক ধরে নিতে হবে যে সরকার তাঁর 
প্রজাদের ভালমন্দ সম্পর্কে একবারেই উদাসীন ! শুধু খাজনা আদায় 
করলেই কি শেষ হয়ে যাবে সরকারের কাজ ? 

দনের পর 'দন এধরণের কড়া সমালোচনা শুনতে কারই বা ভাল 
লাগে? স্বাভাবক ভাবে সরকার এসব সমালোচনার একটা জবাব 
দেওয়ার সযোগ খ*জতে থাকে । 

শুধু ষে সরকার কর্তৃপক্ষ বাঁকংহামের শত্রু হ'ল তা নয়, অন্য 
খবরের কাগজের মালিকরাও ক্রমেই চটতে থাকল বাঁকংহামের ওপর । 
যাঁদও তাদের সেই রাগাঁটকে ছেলেমানহাষ ছাড়া অন্য ছু বলা উচিত 
নয়, তবু-রাগ রাগই । তার বিষটা সবসময়ই শরশরকে পঙ্গু করতে চায়। 
আর সেই বিষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাঁকিংহামকে নিতে হল নানা পথ । 

বাঁকংহামের কাগজ কেন বোঁশ করে লোকে কিনবে 2 বাঁকংহাম 
কেন তাঁর কাগজে 'নত্য নতুন 'বষয় জুড়বেন 2 কেন তাঁর কাগজ এত 
ভাল হবে 2 এই জাতীয় সব আঙষে।গ পে তখনকার অন্য কাগজের 
মালিকেরা ফশসতে থাকে । নানা ভাবে তারা বাঁকংহামের পেছনে 
লাগতে থাকে । 

ক্যালকাটা জারন্নালের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে শেষপর্যন্ত ক্যালকাটা 
গেজেট আর মার্নংপোম্ট অচল হয়ে যায়। অবশেষে তারা আত্ম- 
সমর্পনই করল । দুটি কাগজই মিশে গেল ক্যালকাটা জানণলের সঙ্গে । 
ফলে ১৮১৮ খষ্টাব্দে ষে ক্যালকাটা জারন্নলের যান্রা শুর: মান্র ৯০৭ 
জন গ্রাহক 1নয়ে ১৮৯৯ খৃঙ্টাব্দেই তার সংখ্যাটা হল 'দ্িগুণ। ১৮২০ 
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খঙ্টাব্দেই ক্যালকাটা জার্নাল হল ভারতের সর্বাধক প্রচারিত 
সংবাদপত্রের অন্যতম এবং ১৮২২ খ্টাব্দে ক্যালকাটা জার্নাল খন তার 
সাফল্যের চুড়ান্ত পর্বে তখন তার গ্রাহক সংখ্যা পেশীছে গেছে হাজারের 
ঘরে। গ্রাহকদের আঁধকাংশই হলেন সরকার আফসার, সামারক 
আঁফসার এবং ব্যবসায়ীকুল । প্রচার সংখ্যার চেয়ে বড় কথা ১৮১৯ 
খৃষ্টাব্দে ১মে ক্যালকাটা জার্নাল 'দ্ব-সাপ্তাঁহক থেকে পাঁরণত হল দৌনিক 
কাগজে । সারা ভারতের মধ্যে ক্যালকাটা জার্নাল হল প্রথম দৈনিক । 

ভারতের প্রথম সংবাদপন্র এবং প্রথম দৈনিকের সৃতিকাগার হিসাবে 
ইতিহাসে চিহিত হল কলকাতা । কলকাতার মাথায় অনেক সম্মানের 
পালক গোঁজা থাকলেও এই দূট পালকের প্রাত রয়েছে কলকাতার এক. 
আশ্চর্য মমতা- রয়েছে এক অনুচ্চারত গর্ববোধ । 

এসব হীতহাসের কথা ৷ সম্মানের সুখের স্মাতির পাশাপাঁশ অবশ্য 
রয়েছে বেদনার রন্তান্ত অধ্যায়ও । সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন/ নানা জঘন্য 
নীচতার নীরব সাক্ষী আজও কলকাতা । 

বাঁকংহামের কথাই ধরা যাক, তিন মনপ্রাণ 'দয়ে একটি কাগজ বের 
করছেন--তাঁর সম্পাদকীয় মেজাজে হার মানাচ্ছেন সবাইকে -এটা সহ্য 
করতে পারে না অনেকেই । সংস্হ প্রাতিযোগতা নয়, নোংরা চারন্ু 
হননের পথে তখনকার অনেকগুীল পরুপান্রকা বাকিংহামকে আক্রমণ 
করতে থাকে। সে আশ্মণের মধ্যে থাকত না সত্যের লেশমান্র। 
সেসব জঘন্য আধ্লমণের কথা শুনে আজও লজ্জায় মুখ লুকোতে 
হয় মানুবকে । বাঁকংহামের কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে নোংরা 
কুৎসা রটনায় যারা মেতোঁছল তাদের অন্যতম হলেন সেই পাদ্রী ব্রাইস। 

ব্রাইস পাদ্রী হলে 1কি হয়, ধর্ম প্রচারের চেয়ে তাঁর নজরটা ছিল অনে)র 

কেচ্ছাকাণ্ড প্রচারের দিকেই । যে কোন কারণেই হোক, কলকাতার ব্যবসায়শ 
মহলকে পাদ্রী ব্রাইস খুব একটা ভাল চোখে দেখতেন না। যখন তখন 
যা তা ভাবেই তান ব্যবসায়শদের সম্পর্কে মন্তব্য করতেন তাঁর “এশিয়া- 
গটক 'মরর' কাগজে । তারই জবাব 'দতে পামারের নেতৃত্বে ব্যবসায়ীরা 
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“কযালকাটা জার্নাল? প্রকাশ করেন বাঁকংহামকে সম্পাদক করে। ফলে 
ব্রাইসের আশ্লমণের লক্ষ্য যে বাঁকংহাম হবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার 
ক আছে ? ব্লাইস তাঁর কাগজে বাঁকংহামের চারন্র হননের জন/ একবারে 
উঠে পড়ে লাগলেন । 

এঁশয়াটিক 'িররে ব্রাইস লিখলেন, রাঁববার দুপুরে বাঁকংহাম বেশ 
শকছু যুবতীকে নিয়ে গৌরঙ্গীতে “কোয়াঁডওল+ নাচের মহড়া দয়ে পাঁবন্র 
'রবিবার'-কে অপাঁবন্র করছেন। 

বাকংহামও ছেড়ে দেবার পান্র নন । 'তাঁনও তাঁর কাগজে ব্রাইসকে 
একবারে তুলোধোনা করে ছাড়লেন । ক্যালকাটা জার্নাল এবং এীশয়াটিক 
'মরর-এর মধ্যে এই 'িয়ে চলতে থাকল তরজার উতোর চাপান। শৈষ 
পর্যন্ত কিন্তু পিছু হঠতে হল পাদ্রী ব্লাইসকেই । ধর্মযাজক বা পরািদ্রা- 
ন্বেষী হিসাবে রাইস ষত দরের মানুষই হোক না কেন, সাংবাঁদকতার 
দক থেকে তান বাঁকংহামের কাছে একবারেই দুগ্ধপোষ্য শিশু) তাই 
কেচ্ছাকান্ড বা খেউর তান যতই গান না কেন, পাঠকরা কিন্তু তাঁর 
'কাগজকে তেমন একটা পছন্দ কোন সময়েই করতেন না। এখন অকারণে 
বাঁকংহামের চারন্্ হনন করতে গিয়ে এমন একটা অবস্হার মুখোমুখি 
ব্লাইস হলেন যে এশয়াটক মিরর কাগজটা বন্ধ করে দতেই তিনি বাধ্য 
হলেন। ফলে বাকিংহাম আরো 'নিষ্ক্টক হলেন । 

সেসময় কলকাতায় আর যে ৮ট কাগজ ছল তার দুটি (ক্যালকাটা 
গেজেট ও মাঁন'ংপোম্ট ) মিশে গেল ক্যালকাটা জান্নালের সঙ্গে এবং 
এশয়াঁটক মিরর উঠেই গেল । ফলে ক্যালকাটা জানালের ব্যবসা বাড়তে 
থাকল বেশ দ্রুত লয়েই । কিছ-দনের মধ্যেই ক্যালকাটা জার্নালের জন্য 
নতুন বাঁড় তৈরি হল, ইংলন্ড থেকে এল নতুন আধুনিক ছাপার মোশন 
এবং টাইপপত্তর। ১৮২২ খ্টাব্দে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পান্তর 
আনুমানিক মূলা ছিল ৪০ হাজার পাউণ্ড । এর মধ্যে বাঁকিংহাম নিজে 
ছিলেন 'তিনচতুর্থাংশ অংশের মালিক এবং এক চতুর্থাংশের মালিক ছিলেন 
একশ জন ব্যবসায়ী । তাঁরা একশ পাউণ্ড মূল্যের শেয়ার কনে ওই এক 
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চতুর্থাংশের মাঁলক হন। সেইসময় কাগজের বার্ষক লাভের পাঁরমাণ 
ছল মোট বনিয়োগের ৩০ শতাংশের মত । বাঁকংহামের নিজের বার্ধক 
আয় ছিল ৮ হাজার পাউন্ডের মত। ; 

কাগজের এই আর্থিক স্বচ্ছলতা বাঁকংহামকে প্রশাসনের. প্রাত আরও 
মারমুখ করে তোলে, অন্যাঁদকে ক্যালকাটা জার্নালের সাফল্য সমকালীন 
অন্য কাগজগুলকে আবার ঈর্ষান্বিত করে তোলে । সাংবাদকতা বা 
সংবাদ পারবেশনে বাঁকিংহামের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ওই কাগজ- 
গুলি প্রায়ই বাঁকংহামের ব্যান্তজীবন 'নয়ে নানা প্রশ্ন তুলে তাঁকে যেমন 
নাজেহাল করার চেম্টা করত, সেইসঙ্গে নিজেদের কাগজের প্রচার বাডাবার 
একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালাত । 

সমকালীন সংবাদপত্রগহীলর ঈর্ধা এবং বাঁকংহামের প্রাতি ঘণা, 
1বদ্ধেষ এত তীর ছিল যে তারা বাঁকংহামের নৌতক জাবন, তাঁর ধর্ম 
এমন কি রাজভান্ত সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন করে বাজার গরম করার এবং 
ক্যালকাটা জারন্নালের 'বাঞ্ক কমাবার চেষ্টা করত। কিল্তু একাঁদকে 
বাকংহামের দক্ষতা অনা 1দকে তাঁর প্রাত ব্যবসায়ীমহলের উদার সমর্থন 
সে সব আক্লমণকে যে শুধু প্রাতিহত করত তাই নয়, অনেক সময় সেসব 
আঙ্লমণ বুমেরাঙের মত আঘাত করত আঙ্কমণকারন কাগজগ্দীলকে। 

ওইসব কাগজ বাঁকংহামের চারন্র হননের জন্য যেসব আঁভযোগ 
তুলত তার অনেক গাল ছিল যেমন হাস্যকর তেমন বেশ কিছু ছল 
তাদের উর্বর মাস্তচ্ক প্রসৃত। অনেক সময়ই আঁভযোগ করা হোত, 
বাকিংহাম অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে ছাপেন, তাঁর মত পয়লা 
নম্বরের অকৃতজ্ঞ জীব এ দুনিয়ায় আর নেই, যাঁরা তাঁর বিপদের সময় 
তাঁকে সাহায্য করেছেন, সুযোগ পেলেই বাকিংহাম তাঁদের ছোবল মারেন 
--এই ধরণের আরো নানা কথা । একটি কাগজতো খে বসল, বাকিংহাম 
মোটেই খঞ্টান নন । আরব দুনিয়ায় ভ্রমণের সময় তিন জাত ধর্ম 
খুইয়ে মুসলমান হয়েছেন- এইরকম সাতসতেরোর কথা । 

এসব আঁভযোগের মুখের মত জবাব বাঁকিংহাম দিতেন । অন্যাদকে 
সরকারি মহলও এসব আঁভিযোগকে মোটেই পাত্তা দিত না। চিঠি পত্রের 
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আকারে ছদ্মনামে কাগজে এইসব আঁভযোগ প্রকাশ করা হোত ॥ 
সরকার মহল সেসব সাক্ষ্য প্রমাণকে অবাস্তব এবং মূল্যহীন বলেই মনে 
করতেন । কিন্তু এব্যাপারে তাঁদেরও যে কিছ করণীয় আছে এটা ভূলে 
যেতেন অনায়াসেই । কোন ব্যন্তির বিরুদ্ধে মিথ ও বিকৃত আঁভযোগ 
করা যাবে না বলে ফারমান জার করলেও, বাঁকংহামের 'বরুদ্ধে যারা 
প্রাতা্দন এ ধরণের মিথ্যা আঁভযোগের বেসাঁতি চালিয়েছে তাদের এক- 
জনের বিরুদ্ধেও সরকার একাঁট আইনানুগ ব্যবস্হা নেয়ান। বরংতাঁরা 
এসব আভযোগ বেশ তাঁরয়ে তাঁরয়ে উপভোগ করতেন আর বাঁকংহামকে 
মিথ্যে অভিযোগের জালে জেরবার হতে দেখে বেশ উদাত্ত কণ্ঠেই 
ণনজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতেন । 

এর অবশ্য কারণ ছিল । বাকিংহাম যেমন সমাজ এবং সমকালীন 
জীবনের অনেক ভ্রম্টাচারকে তুলে ধরতেন তাঁর কাগজের মধ্যে তেমনি: 
সরকারি দুনাতি এবং অপশাসন সম্পর্কেও প্রচণ্ড রকম সরব ছিলেন । 
সরকারের বিরুদ্ধে অমন সরব হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ 
বা সামাঁজক দাঁয়ত্ববোধ যতটা না কাজ করেছে তার চেয়ে বেশি 
কাজ করেছে সম্ভবত ব্যবসায়ক সম্প্রদায়ের প্রাত তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং 
দায়বদ্ধতার বোধাঁট । কলকাতার ইউরোপায় ব্যবসায়শমহলই যে উদ্যোগণ 
হয়ে ক্যালকাটা জার্নাল প্রকাশ করেছে একথা বাঁকংহাম ভোলেন, 
নি-_ভোলেনাঁন বলেই বাবসায়ীদের স্বার্থীবরোধী যে কোন সরকাণর 
বাঁধ বা ঘোষণার 'বরুদ্ধে সবার আগে সরব হতেন িতনি। ফলে 
সরকারির প্রশাসন কোন সময়ই বাঁকংহামের প্রাতি সদয় হতে পারেন না। 

তাছাড়া প্রশাসনের কর্তাব্যান্তদের সব সময় একটা ধারণা, রাজা যেমন 
কোন ভুল করতে পারেন না, তেমান তারাও কোন্‌ ভুল করতে পারেন 
না। অথচ প্রায় প্রাতমূহতে" তাঁদের চারধারে ভুলের পাহাড় জমতে 
থাকে। দ-নাঁীত আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁরা যে সম্পদ জমান, 
যে সম্মান অর্জন করেন, যে উচ্চপদে বসেন-মনে করেন সেটা তাঁদের 
ন্যায্য পাওনা--তী্দের ন্যাধা পুরস্কার । অথচ বাঁকিংহাম তাঁর 
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পান্রকায় এইসব অপদার্থ, দংনর্ঈীতপরায়ণ আমলা, নীতিহশীন বিচারক, 
ধর্মযাজকদের মুখোশটা খুলে দেবার জন্য সব সমর থাকতেন সচেষ্ট । 
গ্রবর্নর জেনারেলের কাীন্সলের পুরনো টোরি সদস্যরা, আডভোকেট 
জেনারেল, সাীপ্রম কোর্টের একজন বিচারপাতি, বাবশপ, আযাধালক্যান 
ধর্মযাজকের দল সবাই বাঁকংহামের ওপর ক্ষুব্ধ, ফ্ুদ্ধ। সবারই প্রশু, 
তাঁরা কাজ করছেন, ক করছেন না -সেটা সবার সামনে তুলে ধরার কি 
আছে? কাগজে সব ছেপে জনগনের কাছে তাঁদের উজ্জল ভাবমীতিতে 
অমন কাল না লাগালে ক বাঁকংহামের ঘুম হচ্ছে নাট সেই পাদ্ৰী 
ব্লাইস তো সবসময়ই তাঁর এই সফল প্রাতিদ্বন্্ীর শীবরুদ্ধে প্রেসাবস্টে- 
[রয়ানদের উশকে দিতেন । আর ক্যালকাটা জানালে আনশ্চয়তা এবং 
দীর্ঘসৃন্রতার জন/ সমালোচিত িচারাবভাগও ফঃসতে থাকে বাকিংহাম- 
কে জব্দ করার জন্য। সব 'মালয়ে সপ্তরথণ পাঁরবৃত আভমনন্য নয়, 
বাঁকিংহাম তখন বহু রথী মহারথীতে ঘেরা নিরস্ত্র এক সাংবাদিক, কিন্তু 
1কশোর বীর আঁভমনুযর মতই অকুতোভয় । অন্যায় বা দুনাঁতর সঙ্গে 
কোন রকম আপোস না করে বাকিংহাম আগাগোড়া চালিয়ে যেতে থাকেন 
তাঁর সংগ্রাম । 

প্রশাসন এবং দূুনাতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে বাঁকংহাম একবারে 
একা ছিলেন একথাটা ভাবলে অবশ্য ভুল করা হবে । কলকতার বাশিষ্ট 
ব্যবসায়ী জন পামার এবং তাঁর অনুগত ব্যবসায় মহল ছাড়াও তাঁকে 
সমর্থন করার জন) এঁগয়ে এসোঁছলেন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁকে 
কেন্দ্র করে যেসব প্রগগাতশীল হিন্দ? ভারতে নবজাগরণ আনার জন্য 
সচেষ্ট হয়োছিলেন তাঁরা । কন্তু বাঁকংহাম মাঝে মাঝে যেমন লাগাম 
ছাড়া হয়ে প্রাতপক্ষকে আক্লমণ করতেন তাতে ?তনি অনেক সময়ই তাঁর 
'ন্রদের কাছে শান্তর প্রতীক না হয়ে একটা বোঝা হয়ে উঠতেন। 

হেস্টিংসের রাজনোতিক সহনশীলতা, ফ্রান্সিস ম্যাকন্যাগাটনের 
অপক্ষপাত 'িবচার এবং ভাগ্যের দাক্ষণ্যও বাকিংহামকে কম সহায়তা 
করোনি ॥ কিন্তু প্রাতপক্ষ যখন 'হংসায় উন্মত্ত, প্রাতীহংসা 'িনতে মাঁরয়া, 


সম্মৃখ সমরে / ৪৯ 


সবসময়ই আশ্লমণ করার জন্য তোর তখন এ সামান্য সমর্থন আর 
কতক্ষণ একজনের অভেদ্য রক্ষাকবচ হয়ে থাকতে পারে? একটা না 
একটা সময়, শত্রুদের আধ্কমণে বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কা তাই থেকেই যায়। 
বাঁকংহামেরও হ'ল তাই । সংবাদপন্রের মাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে 
তাঁকে যেমন আইনের মোকাঁরলা করতে হয়েছে তেমনি ব্যান্তগত 
আঙ্লমণের মুখেও পড়তে হয়েছে বেশ কয়েকবার । 

বাঁকংহামের ওপর এধরণের প্রথম আঙ্লমণটা আসে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 
জনৈক ডারওয়ালের কাছ থেকে । কলকাতায় সেই গ্রীম্মে সেন্ট জন 
িজণর এক ধর্মসভার সংগঠন নিয়ে বেশ বড় ধরণের একাঁট গোষ্ঠন 
সংঘর্ষ হয়। ধর্মসভার নির্বাচিত প্রশাসকদের নাকচ করে 'দিয়ে গবর্নর 
জেনারেল এবং তাঁর পারিষদব্গ” শপ এবং বিশেষ ধর্মযাজকদের নিয়ে 
গঠিত পাঁরষদ নিজেদের পছন্দ মাঁফক লোকদের ওই পদে বসান । এই 
ব্যাপারটা 'নয়ে চারদিকে তীর ক্ষোভের সংস্টি হয়। অনেকেই ব্যাপারটায় 
প্রতিবাদে মুখর হন। 

সেসময় সরকারি কাগজ ক্যালকাটা গেজেট বলে, মনোনীত ওইসব 
ব্যান্তির কর্তৃত্ব নিয়ে কোন সমালোচনা বরদাস্ত করা হবে না। পান্রকাঁটি 
এই মনোনয়নের প্রীতিবাদে ডাকা একাঁট জনসভার নোটিশ ছাপতেও 
অস্বীকার করে । ফলে জন অসন্তোষ চরমে ওঠে । 

বাঁকংহাম এই ধর্মসভা নিয়ে কোনপক্ষেই যোগ দেন না। কিন্তু 
তান ঠিক করেন সেই সভায় খাঁরা খা বলোছিলেন তার সবটুকু ছেপে 
দেবেন। সেইমত তান বস্তাদের কাছ থেকে তাঁদের সোঁদনের বন্তব্য 
সংগ্রহ করে নেন। কিন্তু ওই বশেষ নিয়োগের সমর্থক ডারওয়াল তাঁর 
বন্ততার বিষয়াট 'দতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বাঁকিংহাম অন্যদের 
কাছ থেকে শুনে ডারওয়ালের বন্তব্যটাও তাঁর কাগজে ছেপে দেন। 

ডারওয়াল কাগজে তাঁর বন্তৃতা ছাপা হয়েছে দেখেই রাগে লান। 
1তাঁন বাঁকংহামকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তোর হতে থাকেন। 

সেদিন বাঁকংহাম তাঁর জুড়ি গাড়িতে করে ময়দানে হাওয়া খাচ্ছেন, 
সম্মুখ মরে / ৫০ 


এমন সময় তীব্রবেগে একটি ঘোড়া তাঁর গাঁড়কে পার হয়ে গেল । যাওয়ার 
আগে সওয়ারের হাতের চাবুক সপাং করে এসে লাগল গাড়িতে । একবার 
নয়, দু-দুবার ঘটল ঘটনাটা । বাঁকংহাম দেখেন ঘোড়সওয়ার আর কেউ নন 
ডারওয়াল। সঙ্গে সঙ্গে তানও হাতের 'ছিপাঁট ঘ্বারয়ে দুবারই জবাব 
দেন। তারপর হেকে বলেন, ওহে ডারওয়াল, সাহম থাকে তো ঘোড়া 
থেকে নেমে এস, তোমার লড়াইয়ের সাধ আম 'মাঁটয়ে 'দচ্ছি এখান । 
বাঁকংহামের সে চ্যালেঞ্জ কিন্তু ডারওয়াল গ্রহণ করেন না। তান ঘোড়া 
ছুটিয়ে চলে যান নিরাপদ দূরত্বে । 

ডারওয়াল বা তাঁর টোরি স্যাঙাতরা যখন দেখলেন, হামলা করে 
1কংবা ভয় দোঁখয়ে বাঁকিংহামকে কায়দা করা যাবে না, তখন তাঁরা আইনের 
পথটাকেই বেছে নিলেন । এর আগে বার দুয়েক সমালোচনার সত্যতা 
সম্পকে মাদ্রাজের আঁফসারদের আভিযোগ পেয়ে বাংলাদেশ সরকার 
বাঁকংহামকে তীব্র ভৎসনা করেন। কিন্তু তাতে ফল 'কছুই হয়ান। 
তাই সরকার এবার বাঁকংহামের বিরুদ্ধে প্রশাসানক ব্যবস্হা না নিয়ে 
আইনগত ব্যবগ্হা নেবেন বলে ঠিক করলেন। খবরটা জানতে পেরে 
বাঁকংহাম বললেন, আর যাই হোক, এটা একটা সুস্হতার লক্ষণ । এতে 
সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পক্টা ভাল বই মন্দ হবে না। 

বাঁকংহামের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হ'ল নৌ-পারদশ'ন 
ণনয়ে একটা কড়া সমালোচনা লেখার জন্য । মামলাটি এনে নো-সাঁচব 
গ্রনওয়ে ক্যালকাটা জানণলের সম্পাদকের কাছে ২০ হাজার টাকা ক্ষতি- 
পূরণ দাবি করলেন। মামলায় জয় হল গ্রিনওয়েরই । তবে তিনি 
ক্ষাতপূরণ পেলেন এক টাকা । 

এর প্রায় পরে পরেই বাঁকংহামের বিরুদ্ধে একটা ফোৌজদ্যার মামলা 
আনলেন জন আযাডাম । হেস্টিংস তখন ছহাটিতে। সংবাদপত্র বিশেষ 
করে বাঁকংহামের প্রাত তাঁর একট; দুর্বলতা অথবা উদারতা ছিল । জন 
আডামের মত মানুষের সেটা খুব একটা ভাল লাগত না। এখন 
হেস্টিংস নেই দেখে আডাম একটা ফৌজদ্বারি মামলা ঠুকে [দলেন। 


সম্মুখ সরে / ৫৯ 


মামলাটা কাগজে একটা চিঠি প্রকাশ করা নিয়ে । পাঠকের মতামত বিভাগে 
জনৈক ব্যান্ত ওই চিঠিতে ছদ্মনামে লেখেন, ভারতে এখন মেধা বা. 
যোগ/তা নয়, প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমেই একজন সব কিছ পেতে পারেন । 
তাতে আরও বলা হ'ল সংবাদপন্রে অভাব আঁভযোগ জানিয়ে এখন কোন 
ফল পাওয়া যায় না, কেবল যাদের সাঁচব অথবা সরকারি আঁফসারদের 
সঙ্গে দহরম মহরম আছে তাদেরই সমস্যার সমাধান হয় ॥ 'চাঠাঁটি পড়েই 
আডাম বললেন, এটা সরকারকে হেয় এবং অবমাননা করার মত ব্যাপার । 
এখান এর বিরুদ্ধে বাবস্হা নেওয়া দরকার । তারপর আইনত্ঞদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে বাকিংহামের বিরুদ্ধে একটা ফৌজদার মামলা আনলেন। 
বাকিংহাম বললেন, চাঠতে যা বোরয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবেই পন্রলেখকের 
মত, ওই মতের সঙ্গে তান মোটেই এককত নন, তাই তাঁর 'বরহদ্ধে এই 
মামলা আনার কোন অর্থ” হয় না। কিণ্ত কে শোনে কার কথা, মামলা 
চলতে থাকল । ভারতের বএটশ আফসাররা অবশ্য সাধারণ আইনে এই 
মামলা চালানোর ?বরোধী ছিলেন । তাঁদের মতে, সাধারণ আইনে মামলা 
চালালে জুররা একটি মুখ্য ভূমিকা নেবেন এবং তাঁদের বন্তব্যের 
1ভাত্ততেই আসামি বেকসুর হয়ে যাবেন। তাই 'বচার হোক 


1বশেষ আইনে । 
এসব নিয়ে টালবাহানা চলার মধ্যেই হেস্টিংস আরার এসে গেলেন । 


হেস্টংস এসেই পুরো ব্যপারট্ারকে নিজের হাতে তুলে নিলেন। বিষয়াঁট 
1নয়ে আর হৈচৈ না করে একটা সমঝোতায় আসার পরামর্শ দিলেন তান। 
গ্রতাবটায় আ্াডাম এবং আরো কয়েকজনের মনের সায় না থাকলেও 
গবর্নর জেনারেলের মুখের ওপর না বলতে পারলেন না কেউ । আর 
হেস্টিংসও সেই সুযোগ নিয়ে ডেকে পাঠালেন বাকিংহামকে । আলোচনার 
টৌবলে ঠিক হ'ল বাঁকংহাম ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃত দেবেন এবং 
আত্মপক্ষ সমর্থনে এগয়ে আসবেন না । সরকারও ওই মামলা নয়ে 
আর এগোবেন না। ফলে মামলাটি আপনা আপাঁন বাতিল হয়ে যাবে। 
[সিদ্ধান্ত মত কাজ হ'ল । খাঁরজ হয়ে গেল মামলা কিন্তু তার আগেই 
এই মামলা নিয়ে বাঁকংহামের খরচ হয়ে গেছে ৬০০ টাকা । 
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এধরণের মামলা, ব্যান্তুগত হামলা, নানা সুযোগ ছাঁটাই ইত্যাঁদ 
সত্বেও বাকিংহাম কিন্তু সরকারের সমালোচনা বন্ধ করলেন না। বন্ধ হল 
না প্রশাসন এবং ধর্মযাজকদের সমালোচনা করে লেখা "চাণির প্রকাশ । 
আর সেই সনভ্রেই নতুন এক ঝামেলায় জাঁড়য়ে পড়লেন বাঁকংহাম । 

খুষ্টান ধর্মযাজকরা সে সময় রজার দৈনান্দন কাঙ্গকর্ম ফেলে 
দিনের পর দিন চলে যেতেন দূর অঞ্চলে ীবয়ের পৌঁরো'হত্য করার জন্য । 
এতে বাড়াতি নগদ পয়সা আসত বলে 'গিজার কাজে অবহেলা করতে তাঁদের 
বাধত না। তাঁদের এই আচরণের সমালোচনা করে এক পন্রলেখক কড়া 
ভাষায় একাটি চিঠি লিখলেন । সমালোচনা থেকে প্রধান ধর্মযাজক বা 
বশপও বাদ গেলেন না। 

চিঠাট দেখেই প্রচণ্ড রেগে গেলেন কলকাতার বিশপ। প্রশাসন 
রুষ্ট হল বাঁকংহামের ওপর ওজাতীয় চিঠি প্রকাশের জন্য । প্রশাসন বলল 
চিঠির লেখকের নাম ঠিকানা দিন, আমরা ব্যবস্হা নিচ্ছি। বাকংহাম 
কিন্তু জোর গলায় বললেন, নাম ঠিকানা দেব কেন ? কোন সাংবাঁদক কি 
তার সংবাদ উৎসের কথা প্রকাশ করে? তাছাড়া আমার মনে হয়েছে 
চিঠিটি প্রকাশ করলে সমাজের মঙ্গল হবে তাই এঁটি ছেপোছ। 

প্রশাসন জানাল, বাঁকংহাম যাঁদ এইভাবে মানুষকে হায়রান করে যান 
তবে তাঁর লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে এবং তাঁকে এ দেশ থেকে 
বাহন্কার করা হবে। বাঁকংহাম সেই হয্লীশয়ার পেয়ে আইনের 
আদালতে না গিয়ে জনতার আদালতের দ্বারস্হ হলেন। বিনাবিচারে 
1নর্বাঁসত করার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ্দ জানাবার আহ্বান জানয়ে 
তিনি হ্যাশ্ডাঁবল ছাপিয়ে বাল করতে থাকেন । 

এসব ঘটনার পর হেস্টিংসের পক্ষে আগের সেই সদয় মনোভাবটা 
বজায় রাখা কঁঠন হল। অবশ্য একথাটাও মনে রাখতে হবে যে, হোশ্টিংস 
এতাঁদন যে সব সহ্য করে গেছেন তা বাঁকিংহামের প্রাত তার স্নেহ 
দুর্বলতার জন্য নয় । আডাম গোচ্ঠীর শত চাপের মুখেও চুপচাপ থাকার 
কারণ, বাঁকংহাম তাঁর আইনগত আধকার এবং পাঁরধির মধ্যে ঘোরাফেরা 


সম্মুখ সমরে / ৫৩ 


করেছেন বলেও নয়, এতাঁদন হেস্টিংসের চুপ থাকার একাঁটই কারণ, 
নির্বাসনকে তিনি মনে প্রাণে সহ্য করতে পারতেন না। তান মনে করতেন 
নির্বাসন রোগের ওষুধ তো নয়ই, বরং রোগের চেয়েও ভয়ঙ্কর । 
এই বাঁহচ্কার বা নির্বাসন প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, কোন মানুষকে তার 
রুজ রোজগার থেকে বাঁণ্ত করা শুধু অন্যায় নয়, তাকে ধ্বংস করাটা 
সমাজের পক্ষে একটা দুরাত্মার মত কাজ। বাঁকংহামকে বাহম্কার 
করার যৌঁন্তকতা সম্পর্কে আলোচনায় হেস্টিংসের এই সব কথা আজও 
1লাপবদ্ধ আছে তাঁর পারিষদ পাঁরষদের কার্ধাববরনীতে । হোস্টংস 
মনে করতেন, বাঁকিংহাম সংবাদপন্রের স্বাধীনতার অপব/বহার করছেন 
সন্দেহ নেই তবে ওসব লেখা নেহাৎ-ই আঁববেচনাপ্রসৃত, কিন্তু ওগুলো 
খুবই স্বাভাঁবক এবং কখনই অবাধ্যতা করার জন্য লেখা হয়ান। 
গবন“র জেনারেলের য্যান্তর মুখে চুপচাপ থাকতে বাধ্য হন আাডাম 
আযান্ড কোম্পান । চুপচাপ থাকলেও ক্যালকাটা জার্নাল-এ পোষাক সংস্কার 
সম্পর্কে লেখা 'চাঠাট নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে পেশাছল । “স্যাম সোবার- 
সাইডস*'এর জবানিতে প্রচলিত ইংরোজ পেষোকের অস্াবধের কথা 
উল্লেখ করে লেখা হয়, দি অসামারক, কি সামারক পোষাক, সামাঁজক 
অনুষ্ঠান অথবা বল নাচের আসর- সর্বত্রই এই প্রচালত পোষাক শুধু 
বেমানান নয়, অসধবিধেজনকও । লেখাঁটিতে বলা হয়, স্বয়ং রাজাও, 
এই পোষাক সংস্কারকে পছন্দ করবেন। সরকারের প্রীতি সব রকম 
সম্মান রেখেই “স্যাম সোবারসাইডস+ লেখে, 
সরকারের সাঁচব এবং আঁফসারদের মাধ্যমে না গিয়ে কেউ যাঁদ তার 
কথা বলতে যায় তাহলে তা কখনই সরকারের কানে ঢোকে না, অথচ 
এই সাঁচব এবং আঁফসাররা অনঃগ্রহ করলে পোষাক বদলের মত সামান্য 
ব্যাপার তো কোন ছাড়, অনেক বড় ব্যাপারও অনায়াসে করিয়ে নেওয়া 
যায়। সাঁচব এবং আঁফসারদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অন:গ্রহ করার 
ভার ভার নদর্শন এই প্রাতবেদকের কাছে আছে, দরকার পড়লেই তা 
পেশ করা ধাবে। 


গঙ্মংখ সমন্ত্ে / ৫৪ 


আমলাদের এই ধরণের কড়া সমালোচনা করার কথাটা এর আগে কেউ 

ভাবোন। তাই প্রথমটায় তারা একটু চমকে গিয়েছিল । কিন্তু সেমূহূর্তের 
জন্য । তারপরই আমলারা নিল আইনের পথ । এক সপ্তাহের মধ্যে 
বাঁকংহামের কাছে সমন এসে হাঁজর, প্রতিবাদী হয়ে হাঁজর হতে হবে 
তাঁকে একাঁট মামলায় । 

বাকিংহাম সমন পেয়ে তোর হচ্ছেন এরই মধ্যে পরের সাপ্তাহে স্বয়ং 
আযাডভোকেট জেনারেল এক ফৌজদারি মামলার আসামি করলেন 
বাঁকংহামকে। গবর্নর পাঁরদের আলোচনা বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে 
ঘটনাটা ঢুকিয়ে দিলেন আভডাম । 

এঁর মধ্যে হেস্টিংসের কানে যখন গুজব-গুঞ্জন এল যে কলকাতার 
অধিবাসীরা মামলায় বাঁকংহামকে সাহায্য করার জন্য চাঁদা তুলতে শুরু 
করবেন তখন তান একরকম ভেঙে পড়লেন । কিন্তু পরে যখন জানা গেল 
পুরোটাই গুজব, ও খবরের মধো কোন সত্যতাই নেই তখন হোস্টিংসের 
মধ্যেও ফিরে এল পুরনো সহনশীলতা । 

দেওয়ানি আদালত বলল বাঁকিংহাম নির্দোষ । কিন্তু মামলার খরচ 
[হসেবে তাঁকে দিতে হল ৬শ' পাউণ্ড। ফৌজদারি মামলায় 'কন্তু 
স্ীপ্রম কোর্টের দুজন িচারক বললেন, বাকিংহামের বরহদ্ধে আনা 
আঁভিযোগটা ঠিক, অন্যদিকে বিচারপাঁতি ম্যাকনাঘটেন বললেন, না, এটা 
[বিচার করার কোন এান্তয়ারই এ আদালতের নেই । 

দেওয়ান আদালতের রায় না বেরোনো পর্যন্ত এ মামলার শুনানি 
বন্ধ রইল । 'কলন্তু তারপর মামলাঁট উঠলে বিচারপাঁতি ম্যাকনাঘটেন 
বললেন, এ মামলার শুনান শোনার কোন এান্তুয়ার এ আদালতের নেই 
এবং আদালতের রায় বেআইনি, 'নম্ম এবং অত্যাচারমূলক । 

হেস্টিংসের উদারতা আর ম্যাকনাঘটেনের আইনি প্যাঁচে আদালতের 
রাস্তায় বাঁকংহামকে শায়েস্তা না করতে পেরে তাঁর বরৃদ্ধবাদী রক্ষণ- 
শীলের দল ঠিক করলেন, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে । সংবাদপত্র 
হাতে পেয়ে বাঁকিংহাম যেমন ইউরোপনীয় সমাজের দুষ্ট ক্ষত হয়ে উঠছে 


লদ্মৃখ সমরে / ৫৫ 


তেমন সেই ক্ষত নিরাময়ও করতে হবে সংবাদপত্র দিয়েই । বাকিংহামের 
পাটা জবাব দিতে তাঁরা নিজেরাই একটা কাগজ বের করার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। সেই সিদ্ধান্ত মতই ১৮২১ খচ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল 'জন 
বুলইন দি ইস্ট । পান্রকার মদতদার বা অর্থের জোগানদার হলেন 
আঁফংয়ের এজেন্ট জন ট্রটার, হিজাঁলর লবণ এজেন্ট এবং ভূমি রাজস্ব 
সংগ্রাহক রিচার্ড প্রাউডেন, স্াপ্রম কোর্টের করাঁনক টমাস লেউইন এবং 
কোম্পানির অধীন ৬ঁট পদের আঁধকারী 'গ্রনল 

জন বুল ইন 'দ ইস্ট প্রকাশের কারণ হাসেবে এ*রা অবশ্য বললেন, 
সামাঁজক এবং সরক।রি কমরঁদের নৌতিক 'বাঁধকে তুলে ধরার জন্যই এই 
কাগজ। কিন্তু প্রাত পদে ক্যালকাটা জারন্নালের বিরোধিতা করাই ষে 
এ পান্রকার কাজ তা তার পাতা ওজ্টালেই বোঝা যেত । 

বাকংহাম কিন্তু এই নতুন পাত্রকা দেখে ভয় পেলেন না। বরং 
সরকারের অন্যায় কাজগীলর প্রাতবাদ তিনি করে যেতে থাকলেন বেশ 
বালষ্ঠতার সঙ্গেই । সরকার সে সময় একই লোককে একাধিক পদে 
[নয়োগ করত । অথচ তখনও কাজ না পাওয়া লোকের সংখ্যটাও কম 
ছিল না। তাই বাঁকিংহাম সরকারের এইভাবে একই ব্যান্তকে নানা পদে 
বাঁসয়ে তোষণের নীতির তীব্র সমালোচনা করতে থাকলেন । 

এই সময়ই ডাঃ জেমসনকে ভারতীয়দের জন্য মোঁডকেল স্কুলের 
সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ করা হয়। ডাঃ জেমসন এর আগে 
থেকেই অন্য আরো ৩1টি পদে কাজ করছিলেন। তাই তাঁকে এই নতুন 
পদে নিয়োগ করার তীক্ষয্ন সমালোচনা করলেন বাঁকংহাম । 

বাকিংহামের সমালোচনার হুলের জ্বালাটা ছিল তীর । সেই 
জবালায় জলে ডাঃ জেমসন প্রচণ্ড রেগে গেলেন । তাঁর রাগ ঠাণ্ডা করতে 
আাডাম চাইলেন বাঁকংহামকে বাঁহন্কার করতে । কিন্তু হোস্টিংসের 
উদারন্পীতি সেবারও বাঁচিয়ে দিল বাঁকিংহামকে | 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাঁকংহাম বাহন্কারের খড়া এড়াতে পারলেন 
না। হেস্টংসের পর গবর্নর জেনারেলের পদে বসলেন আডাম এবং 


সম্সুথ সমরে / ৫৬ 


গাদিতে বসেই সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধের জন্য নিসীপস করতে থাকল 
তাঁর হাত। 

গবন্নর জেনারেল হয়েই আযডাম বার্ধক ৬শ' পাউণ্ড বেতনে 
রেভারেপ্ড জেমস ব্রাইসকে স্টেশনারি ক্লার্ক পদে নিয়োগ করলেন। 
বাঁকংহাম যথারীতি এই নিয়োগের সমালোচনা করলেন আর আডামও 
এই সুযোগাঁটকে কাজে লাগয়ে বাঁকংহামের লাইসেন্স বাতিল করলেন । 
ভারতে সংবাদপন্রের স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে সরব ব্যান্তুটিকে ভারত 
ছাড়তে হ'ল। বিদায়ের মূহূ্র্তে তান বললেন, আম ভারতের মাঁট 
ছাড়াছ সমস্ত মানবজাতির শান্তির জন্য। 

শান্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বাঁকংহাম, মানুষে মানুষে ভেঙা- 
ভেদের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ছিলেন না বলেই ইংলণ্ডের 
মাটিতে যে রাজনোৌতিক দর্শন ও চেতনার বিকাশ ঘটেছিল ভারতের 
বুকেও সেই চেতনা আনায় উদ্বুদ্ধ হয়োছিলেন তান । তাতে যে শাসক 
শ্রেণীর স্বার্থ 'বাঘ্ুত হয় একথাটা তাঁর স্মরণে ছিল না, কিংবা তাকে 
আদৌ আমল দেনাঁন। তাই সরকার যখন সে সব নশীতর ওপর খড়া 
হস্ত হ'ল, বাঁকংহাম তখন কঠালকাটা জার্নালে লিখলেন, “ষে মানুষাঁট 
ইংলশ্ডে একঙ্জন সম্মানীয়, বাঁদ্ধমান এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজননয় 
বলে গণ্য হন, 1তাঁনই ভারতে, সরকারের এহ নতুন নীতির আলোয় 
একজন ভবঘুরে, ব্যাদ্ধহীন বা বোকার চেয়ে একটু উন্নত জীব। 
ইংলন্ডে বেটাকে ধলা হচ্ছে স্বাধীন চেতনা, এখানে সেটাকেই বলা হচ্ছে 
অনুমান, অহমিকা বা উদ্ধত্য এবং ওখানে যেটাকে অবাস্তব বলে 
উপহাস করা হয় এখানে সেটাকেই প্রগাঢ় জ্ঞানের দঙ্টান্ত বলে ছাপার 
অক্ষরে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ।”' ভারতে বৃঁটিশ শাসনের এই নয়া 
প্রীতিভ্দের আত অন্ভূত আচরণের বিরুদ্ধে বাঁকংহাম 1ছলেন এক জঞলন্ত 
প্রাতবাদ-- তাই তাঁকে ভারত ছাড়া করার জন্য ওয়েলেসাঁলর নশীতর 
ধারক আডাম এবং অন্যরা উঠে পড়ে লাগেন। ?কম্তু মানুষ বাঁকংহামকে 
ভারত থেকেও বাঁহন্কার করলেও ভারতবর্ষের মানুষের মনে সংবাদপত্রের 


সম্মুখ সমরে / ৫৭ 


স্বাধীনতার জন্য, ন্যায়ের পক্ষে সর্বস্ব পণ করে লড়াইয়ের চেতনার যে 
দীপ বাকংহাম জবালান তা ফ্মেই পাঁরণত হয় এক জ্যোতির্ময় 
আলোক ধারায় । 

আযাডামদের মত মানুষের হৃদয় 'কল্ত ওই আলোর স্পর্শ পায় নি। 
বরং শোষণের দাঁতকে আরো তীক্ষত্ন করতে আযাডাম বাঁকংহামের 
বাহি্কারের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, সম্পাদকের চেয়ারে বসার দৌলতে 
সবাঁকছু বিচার করার হক জন্মেছে এবং সেই হকে সরকারের যে কোন 
কাজের মূল্যায়ন এবং সরকার এবং বেসরকাঁর ব্যান্তুদের ব্যান্তগত জীবন 
ও আচরণের সমালোচনা করে বাঁকংহাম এবং তাঁর সহযোগনরা তথা- 
কথিত জনমতের আদালতে হাঁজর করার যে কথা বলেন তাকে কোন- 
মতেই সমর্থন করা যায় না। 

আযাডাম ওইখানেই থেমে না থেকে আরো বলেছেন, এদেশে বসবাস- 
কারী ইউরোপীয়রা কখনই সরকারের কাজ নিয়ন্ত্রণের আঁধকার দাবি 
করতে পারেন না। সে ধরণের দাঁব করলে এখানকার এই ছোট 
ইউরোপীয় সমাজে শুধু বিদ্বেষ এবং 'হংসাত্মক ঘটনারই প্রসার ঘটবে 
না, সেইসঙ্গে সরকারের কর্তৃত্বও দূর্বল হয়ে পড়বে । 

কর্তৃত্ব দুবল হয়ে পড়ার যাান্তুটাকে তুলে ধরেই আযাডাম সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার দাঁবকে নস্যাংতো করলেনই, সেইসঙ্গে হেস্টংসের দেওয়া 
সুযোগ সবধেকে ছাঁটাই করে নিয়ন্ত্রণের কাঠন নিগড়টাকে দঢ় 
করলেন। ১৮২৩ খষ্টাব্দের ৪ এঁগ্রলকে ভাবতীয় সংবাদপন্রের 
ইতিহাসে চাহত করলেন “কালা দিবস" হিসেবে । ওই দিনই সংবাদপন্ন 
দমনের জন্য আডাম সবীপ্রম কোটে”পেশ করলেন তাঁর “কালা প্রস্তাব । 
স্বাধীনতা নয় নিয়ল্ণ। সুযোগ নয় নপাঁডন--এহ হ'ল আডামের 
নয়া আড্ন্যান্সের মূল কথা । 


৫৬ / সম্ম-খ সমরে 


বাজায় রাজায় 





সংবাদপন্র হয়ে উঠল রঙ্গভূমি । 

লড়াঈটা এবার রাজায় রাজায় বা রাজায় প্রজায় নয়, লড়াইটা শুর 
হ'ল প্রজায় প্রজায় । রাজা মশাই অবশ্য বোঁশাঁদন দর্শক রইলেন না। 
নেমে পড়লেন 'তানও ময়দানে । 

না নেমে উপায়ই বাকি? লড়াইটা হচ্ছে যে দু'দল প্রজার মধ্যে 
তর একদল যে তাঁরই সুয়োরাঁনর ছেলে । কিংবা বলা যায়--তারা 
যে তাঁর বাপের ঠাকুর ৷ স্বয়ং বৃটেনের রাজা রান যে মহামাত ধর্ম 
যাজকদের মান্য করে চলেন, তাঁদেরই ধর্মপূত্রদের পক্ষ না নিয়ে 
কোম্পানির পাঁরচালকরা দুরে দ্াঁড়য়ে থাকবেন এতবড় বুকের পাটা 
তাঁদের ছল না। তাই মিশনা'রদের পক্ষ 'নয়ে সংবাদপন্র দমনে মুগদর 
হাতে নামলেন তাঁরা । তবে মজা হ'ল যৃদ্ধটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাজায় 
রাজায়ই দাঁড়য়ে গেল। কেননা ভারতীয় সংবাদপন্র জগতের নেতা তখন 
যে রাজা রামমোহন রায়। 

১৭৮০ খজ্টাব্দে প্রকাঁশত হয়োছল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র । 
সে কাগজের ভাষা যেমন ছল ইংরোঁজ তেমন তার মালক,. প্রকাশক, 
সম্পাদক সবই ইউরোপীয় । তারপর থেকে ভারতে যত সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হতে থাকে- সবারই ওই একই ধারা । 

দেখতে দেখতে এলো উনারংশ শতকের প্রথম পাদ । পাশ্চাত্যের 
[শিক্ষার আলো এতাঁদনে যেমন পেখছে গেছে ভারতীয়দের মনের কোনায়, 
তেমাঁন পাশ্চাত্যের প্রচার এবং জ্ঞান মাধ্যম সংবাদপত্রের দকেও নজর 
গেছে ভারতীয়দের । তারাও মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করতে 
থাকল একট সংবাদপন্র বের করার জন্য । সে উত্তেজনার পেছনে ক্রিয়া 
করতে থাকল আরেকাঁট বোধ - ভারতীয় সংবাদপন্ন হবে ভারতের ভাষায় 
-_মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করা হবে নিজেদের দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটনের 


রাজার রাজায় / ৫৯ 


কথা, প্রচার করা হবে জ্ঞানাবজ্ঞানের খবর, সন্ধান দেওয়া হবে আলোকিত 
দুনিয়ার । 


কিন্তু ভারতের প্রথম সংবাদপন্রঁট যেমন প্রকাশ করেছিল ইউরোপাঁয়রা 
তেমনই দেশীয়ভাষাতে প্রথম সাময়িকপন্রীটি প্রকাশের কৃতিত্বও তাদেরই । 
১৮১৮ খস্টাব্দের এীপ্রল মাসে শ্রীরামপুর বাাপাঁটস্ট মিশন থেকে বের 
করা হয় এই পান্রকাঁট । নাম-ীদগ্দর্শন'। মিশনের পাদরি যোশ,য়া 
মার্শম্যানের ছেলে জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন এর সম্পাদক । মাসিক 
এই সামীয়ক পান্রকাঁটি শুধু বাংলা নয়, সমস্ত ভারতায় পন্র 
পান্রকার অগ্রজ । 


এই সামায়ক পান্রকাটর বিষয় বিন্যাস বিশেষণ করলে দেখা যাবে, 
মূলত জ্ঞান বিতরণ ছিল এর লক্ষ্য । পান্রকাটর মাধ্যমে বাঙালশর 
সাধারণ জ্ঞান এবং সমসামাঁয়ক অবস্হা সম্পকে চিন্তা ভাবনা বাড়ানোই 
ছিল এর কাজ । পান্রকাঁটিতে স্পম্টই বলা হয়োছিল এট “যুবলোকের 
কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ”। স্বাভাঁবক ভাবেই কলকাতার স্কুল 
বুক সোসাইটির কাছে এর চাঁহদা গেল বেড়ে। তখনও পর্যন্ত পাঠ্য 
পুস্তক তেমন বোঁশ পাওয়া যেত না। তাই পাত্রকাটি পেয়ে সোসাইটির 
হাতে চাঁদ পাওয়ার মত অবস্হা হ'ল। তারা একসঙ্গে বহু খন্ড 
কিনতে থাকেন । 

শুধু কেনা নয়, সোসাইটির ১০১৮-১৯ খঙ্টাব্দের দ্বিতীয় বাষক 
রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'দপ্দর্শন কর্তৃপক্ষকে তাঁরা ওই পান্রকাটি 
ইংরোজতেও প্রকাশ করতে অনুরোধ জানয়েছেন। সোসাইটির ওই 
অনুরোধে সাড়া দিয়েই কর্তৃপক্ষ প্রথমে 'দদ্দর্শনের ইংরাজী এবং পরে 
দ্বিভাঁষক ইংরেজী বাংলা সংস্করণ বের করেন। দিদ্দর্শনের বাংলা 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১ থেকে ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত, শুধু ইংরোজ ১ 
থেকে ১৬ এবং ইংরেজি বাংলা 'দ্বিভাঁষক ১ থেকে ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত। 


১৬ পৃঙ্ঠার এই পান্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সূচীপত্রের ওপর নজর 
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বোলালেই জানা যাবে এর বিষয়বোঁচত্রের কথা । প্রথম সংখ্যার 


সূচীপন্রটা এরকম-_ 
আমেরিকার দর্শন বিষয় ।- বল্‌নদ্বারা স্লর সাহেবের আকাশ গমন 
[হল্দুস্হানের সীমার বিবরণ ।- মহারাজ কৃষচচ্্রু রায়ের বিবরণ । - 
হিম্দম্থানের বাঁণজ্য 1 শঙ্কর তরঙ্গের কথা 1 


সামায়ক পান্রকা হলেও বাংলা ভাষাতে 'দিগ্দর্শনের প্রকাশ বাঙালী 
তথা ভারতীয়দের আবেগকে আরো স্ফীত করল । একথা স্বীকার করে 
নেওয়া ভাল, এক ধরণের জাতায়তাবোধের তীর আবেগ থেকেই প্রথম 
ভারতীয় পাত্রকা “বাঙ্গাল গেজেটি'র জন্ম। পান্রকাঁট ১৮১৮ খম্টব্দে ১৫ 
অথবা ২২ মে প্রকাঁশত হয়। কিন্তু পাব্রকাঁটর কোন সংখ্যা এখনও 
পর্যন্ত না পাওয়ায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহক সমাচার 
দর্পণের দ্াবাঁটই জোরদার । শ্রীরামপুর থেকে “সমাচার দর্পণ, প্রকাশিত 
হয়োছিল 'দপ্দর্শন সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ 
খজ্টাব্দের ২৯ মে। তবে একটা কথা, বাঙ্গাল গেজোঁটি সমাচার দর্পণের 
আগে কংবা পরে পরেই প্রকাশিত হোক কলকাতা থেকে কোন 
ভারতীয় দ্বারা প্রকাশিত সংবাদপত্রের অগ্রদূত যে বাঙ্গাল গেজোঁট তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ১৮৯৮ খষ্টাব্দের ১৪ মে গবর্ণমেন্ট 
গেজেট” নামে সাপ্তাহিক পান্রকায় প্রকাশিত বজ্ঞাপন থেকে স্পন্ট বোঝা 
যায়, কার্যকারণে বাঙ্গাল গ্েজেঁটি যাঁদ সমাচার দর্পণের পরে 
প্রকাশিত হয়েও থাকে তবু ভারতীয় ভাষায় সংবাদপন্র প্রকাশের ভাবনা 
শুধু নয়, তৎপরতাতেও বাঙ্গাল গেজেটিরই প্রথম। ওই বিজ্ঞাপনে, 
বলা হয়-- 


চ]778২7২007710751২ 7২0 0685 162০ (0 11017) 1915 151161)09 
8100 700110 170 £60679]1) 00261761085 956201151160 ৪ 31 04152 
ক২]াখাাড ০ 71559 9৪ ০. 45 01016028900 905০0 %/10616 106 
1006005 (0 00101151) 2 12511, 8510417 9348252 2185 00 9010101156 
(116 117181051901010 01 00151] /১00010060061009) 00561000610 ০0619086109109, 
8170 5001) 00161 1,008] 11200679 29 009 76 06610060 1776672961178 (0 0106 
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২6861) 160 2. 101811) ০0110156১) 00 ০01১০ 96088156 [491180889 00 
11801) 11] ৮০ ৪0060 0075 4১110080900 101 01)6 5063600617% [4 0116189, 
101) 1105 [710000 31705) 1১191118559 2100 75205, 

/১05010156100171 101 10159161010, 1) 01015 092606, 11] ৮০ 16০01%60 প্ 
2 80185 061 1106. 000211510 8110 7১615181), 016 98106 01100, 


36120191076) ৮/131)116 60 0500106 95005011515 (0 (16 ড/০6119 7১0011- 
৩৪101) %/11] 02 0168560 0 92100 00617 8706 10771100770] াং 
২0, 2 1719 101255, ০. 45 01907699520 56756 57179156৬০1 
11000177780101) ৮/1]]1 06 1010917100011% 15061%6৫. 

0116 19106 017 381950111961010 19 2 [২0993 1061 70100) 82095 
1770101060. 08100669, 1211) 1৬29) 1818. 

এই বিজ্ঞাপন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৮১৮ খষ্টাব্দে ২৩ মে 
প্রকাশিত সমাচার দর্পণের আগেই বাঙ্গাল গেজোঁট প্রকাশের প্রদ্তুতি 
শুরু হয়োছল। ১৮১৮ খষ্টাব্দের ৯ জুলাই ও গাবনমেন্ট গেজেট 
পান্রকায় বিজ্ঞাপন 'দয়ে হরচন্দ্র রায় জানাচ্ছেন, 

£[71৬17)6 591601191)00 2 731010/৯1,717 77২7 খ]]0 7১7২77১ 9100 ৪ 
৬/71711,5 13170410287, 17101) 106 10001151065 017 £11095, -- 
ব0 70011991901) 916 01015 100(010 172,51175 1)100670 0660 0০1016 1119 
710110) 117071২7001101015২ £২০% 00505 0096 076. ০0101080101 11) 
500612] 511] 61100012069 2170 9010001% 1113 691010105 11) (105 91062010৫ 
ড/1)101) 10 10006) 2010 9:9010 1117) 2 3101211 ৭110০ 01 01017 1১৭001880- 

এরপর ২৩ এবং ২৪ জুলাই তাঁরখেও এই একই শবজ্ঞাপন 
প্রকাশিত হয়োছিল। 

এখন “০ 00011086101) ০1 0015 2026016 1095106  101056700 
৮০৫। 61016 00110 ..৮...৮ এই পধীন্তাটকে তুলে ধরে, 
“সমাচার চান্দ্রিকা” সম্পাদক ভবাননচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদ প্রভাকর 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত এবং আরো কেউ কেউ বলেন, “বাঙ্গাল গেজেট; 
“সমাচার দর্পণ'-এর আগে প্রকাশিত হয়। অন্যাদকে শ্রীরামপুর থেকে 
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১৮২০ খষ্টাব্দ্ের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক “ফ্রেন্ড অব হীণ্ডিয়া'র 
প্রথম সংখ্যায় আছে “সমাচার দর্পণ” প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে 
“বাঙ্গাল গেজোট” প্রকাশিত হয় । এখন এই দ্বন্দের মীমাংসা করতে 
পারত “বাঙ্গাল গেজেটি-র প্রথম সংখ্যাঁট। কিন্তু প্রথম সংখ্যা দূরে 
থাক “বাঙ্গাল গেজেটি-র কোন সংখ্যারই সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া 
যায়ান। তাই এর জন্ম সময় এখনও অজানাই রয়ে গেছে। 

জন্ম সময় যাই হোক, “বাঙ্গাল গেজেটি” প্রকাশের মধ্য 'দয়ে বাঙাল 
তথা ভারতায়দের মনের আবেগ যে প্রকাশের একটা রাস্তা পেয়েছিল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । শুধু কলকাতার প্রথম কাগজ অথবা প্রথম 
ভারতীয়দের কাগজ [হসেরেই নয়, বাঙ্গাল গেজোট ভারতীয় সংবাদ- 
পত্র হসেবে আ'বর্ভৃত হয়েও ভারত য়দের কৃপ্রথা সম্পর্কে বাঁলম্ঠভাবে 
প্রতিবাদ জানাবার মত ভাষাও খঃজে পেয়েছিল । রাজা রামমোহণের 
সতশদাহ বিরোধী একটি 'নবন্ধ ছেপে পাত্রকাটি যথেষ্ট সাহসের পারচয় 
দেয়। আর এই সাহসের পেছনে যে রামমোহনের বাঁলষ্ঠ প্রভাব ?ছল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

বাঙ্গাল গেজেটি-র প্রকাশক এবং মুদ্রাকর ছিলেন গঙ্গাকশোর 
ভট্টাচার্য । হরচন্দ্র রায় ছলেন প্রেসের মাঁলক, সম্ভবত সম্পাদকও । 
হরচন্দ্র রায়ের বাঁড় ছিল শ্রীরামপুরে । রাজা রামমোহন রায়ের 
'আত্মনীয় সভার+-র তানি ছিলেন এক সাশ্রয় সদস্য। সেই সূত্রেই তাঁর মধ্যে 
রামমোহনের প্রগগাতশীল 'চন্তাধারার গবকাশ ঘটতে থাকে ৷ সেই বকাশের 
মুহূর্তে সম্ভবত রামমোহন তাঁকে একটি সংবাদপন্্ প্রকাশের জন্য উৎ- 
সাঁহত করেন। হরচন্দ্র রায় বিলেত থেকে মোঁসন আনিয়ে কলকাতার 
৪৬ চোরবাগান 'স্ট্রটে বেঙ্গল 'প্রান্টিং প্রেস খোলেন। একাজে তান 
মৃদ্রাকর হিসাবে পান গঙ্গাঁকশোর ভট্রাচার্যকে ৷ গঙ্গাকিশোর ছাপার 
কাজে ছিলেন একজন ওস্তাদ মানুষ । তান শ্রীরামপুরের মিশনারি 
প্রেসে একসময় কম্পোজটর ছিলেন৷ পরে কলকাতার ফোঁরস কোম্পানির 
ছাপাখানায় কাজ করেও তান যথেষ্ট আভজ্ঞতা অর্জন করেন । শ.ধু- 
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তাই নয়, একসময় তিনি বই ছাপিয়ে তা 'বাঞ্ক করার ব্যবসাতেও 
নেমোছলেন। তাই ছাপার কাজে তাঁর আঁভজ্ঞতাটা শুধুই পশথগত 
নয়, রীতিমত ব্যবহারক। 

হরচন্দ্র রায় এই হাতে কলমে আঁভজ্ঞতাসপন্ন মানূষাঁটর ওপরই তাঁর 
কাগজ ছাপার সমস্ত দায়দাঁয়ত্ব ছেড়ে 'দিয়েছেলেন। এই কাগজ 
চলোছল একবছর অর্থাৎ ১৮১৯ খমম্টাব্দের মাঝামাঝি এর প্রচার বন্ধ 
হয়ে ঘায়। এই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে ছিল সম্ভবৃত গঙ্গাকিশোর এবং 
হরচন্দ্রর মতাঁবরোধ। ফ্রেন্ড অব ইপ্ডিয়ার বিবরণ থেকে জানা যায়, 
পাঙ্গাঁকশোর “বাঙ্গাল গেজোট যন্ত্ালয়শট তাঁর গ্রাম বহড়ায় নিয়ে যান। 

এই বাঙ্গাল গেজোঁট সম্পর্কে একটি কথা বলা যায়, এর প্রকাশের 
পেছনে রাজা রামমোহন বা তাঁর আত্মীয়-সভার সাঁধ্লয় সমর্থন যেমন ছিল 
তেমাঁন এটির পাঁরকজ্পনার ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হকির বেঙ্গল 
গেজেট-এর প্রভাবটাও ছল যথেষ্ট । বলা যায় হকির বেঙ্গল গেজেটের 
বাংলাই হচ্ছে “বাঙ্গাল গেজোঁট?। শুধু নাম নয়, বিষয়াবন্যাসেও পাত্রকাঁট 
সম্ভবত হিকিকেই অসুসরণ করে। অন্তত প্রকাশিত 'বজ্ঞাপন থেকে 
তাই মনে হয়। বাঙ্গাল গেজোৌটর বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, এতে 
সরকারি বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্লান্ত নানা খবরা- 
খবর সরল বাংলায় প্রকাশ করা হত। এছাড়া স্হানীয় মানুষের রুঁচকর 
খবর যেমন এতে স্হান পেত তেমাঁন এতে থাকত 'দিনপঞ্জী, 1বাঁশষ্ট 
শহন্দহদের জন্মযৃত্যু এবং 'ীববাহের খবর । সব 'মালয়ে পান্রকাট 
বাঙালীদের মনোরপ্জনের দকে লক্ষ্য রেখেই প্রকাশিত হ'ত তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 

বাঙ্গাল গেজেটি স্বজপস্হায়ী, তার ওপর এর কোন সংখ্যাও পাওয়া 
যায়ান--তাই কাগজাঁটর সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়। তবে সরকারি 
নাঁথপন্রে তেমন উল্লেখ না থাকায় এটা অনুমান করা বোধহয় ভুল হবে 
না যে, পান্রকাটি কোন ব্যাপার নিয়েই সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে জাঁড়ুয়ে 
পড়োনি অথবা পড়ার সুযোগ পায়নি। 


৬৪ / রাজায় বাজায় 


বাঙ্গাল গেজোঁট উঠে যাওয়ার পর বাংলা পান্রকা বলতে ছিল কেবল 

মাত্র সমাচার দর্পণ । পরধর্মের হীনতা অথবা খঙ্টধ"র 'পাধান্য প্রমাণ 
করাটা “সমাচাত্র দর্পণ” এর উদ্দেশ ছিল না, কিল্তু ফোন প্রাতিপক্ষ না 
থাকায় প্রথমাঁদকে 'চাঠিপত্রের স্তন্তে এমন কিছ চিঠি বেরোতে থাকে 
যাতে সরাসরি হিন্দ: ধর্মের ওপর আক্লমণ করা হয়। অন্য কোন কাগজ 
না থাকায় সেসব চিঠির প্রাতিবাদ সমাচার দপণণেই পাঠাতে হোত, 
কিন্তু দর্পণ সব সময় তা প্রকাশ করত না, বা করতে পারত না। রাজা 
রামমোহনের এমান একটি চিঠি দর্পণ প্রকাশ করতে অক্ষমতা জানায় । 
রামমোহন কিন্তু তাতে চটে গিয়ে নিজেই একাঁট কাগজ বের করলেন। 
তার নাম ছল 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাঁজন-_দ মিশনাঁর আযণ্ড দি ব্রাহ্মণ 
নাম্বার ওয়ান” বা ব্রাহ্মণ সেবাঁধ। পীাত্রকাটর সম্ভবত তনাট সংখ) 
প্রকাঁশত হয়েছিল । 

সমাচার দূণণ এর ১৮২১ খক্টাব্দের ১৪ জ:লাই সংখ্যায় “কোন বিজ্ঞ 
ব্যান্ত দূর দেশ হইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বাঁলত” চিঠিটি প্রকাশিত হয়। 
গচাঠাট পড়েই রামমোহন উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। এটা যে 'হন্দু ধর্মের 
ওপর মিশনারিদের অধথা আঙ্রমণ সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহই রইল 
না। রাগে রামমোহন সে চিঠির একাঁট কড়া উত্তর লিখলেন, তারপর 
নিজের নামে না পাঠিয়ে তাঁর পাণ্ডত িবপ্রসাদ শর্মার নামে তান 
সেটি সমাচার দর্পণ-এ পাঠিয়ে দেন। দপণণ কিন্তু চিঠিটি না ছেপে, 
সে সম্পর্কে লেখে, 

ম্শ্রীযন্ত শিবপ্রসাদ শর্মা প্রোরত পত্র এখানে প'হাছয়াছে তাহা না ছাপাইবার 

কারণ এই যে পত্রে পূর্ব পক্ষের 'সম্ধাষ্ত ব্যাতীরন্ত অনেক আঁজজ্ঞাসিতাভধান 

আছে। 'িচ্তু আঁজজ্ঞাঁসতাভিধান দোষ বাহহ্কৃত কাঁরয়া কেবল যড়দর্শনের 

দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনমাত দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা 

সব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হান নাই ”-- 

(১ সেপ্টেম্বরঃ ১৮২১ খই) 

দর্পণের এই প্রত্যাখ্যান রামমোহনকে মানীসক দিক থেকে উত্তোজত 
করে তুলল এবং 'নজেই ব্রাহ্মণ সেবাঁধ' নাম দিয়ে পা্রকাট বের করলেন 


রাজায় রাজায় / ৬৫ 
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১৮২১ খঙ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে । পাব্রকাটির এক পৃষ্ঠায় বাংলা 
এবং পরের পাতায় তার ইংরোঁজ তমা থাকত। এটি শিবপ্রসাদ শর্মার 
নামে প্রকাশিত হলেও এর লেখক যে রামমোহন রায় সে সম্পর্কে লোকের 
কোন সন্দেহই ছিল না। একদা রামমোহনের সহযোগণী পরে প্রাতপক্ষ 
ভবানশচরণ বন্দোপাধ্যায় “সমাচার চীন্দ্রকা*য় এসম্পর্কে যা লেখেন তা 
আবার ১৮২৯ খজ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বরের “সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত 
হয়। ভবানীচরণ মন্তব্য করেন, 
“."”" সহমরণ রাহত বিষয়ে তাঁহাকে রামমোহন রায়কে ] ইঙ্গরেজী সমাচার 
পন্ন প্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দু£াথখত নাহ "তান ব্রাহ্মণ 
কেল মেকাঁজন অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ সেবাঁধ প্রভৃতি গ্রচ্ছ কাঁরয়া মসনার প্রভাত 
| গ্রীষ্টয়ানেরাদগের গনকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন ---1৮ 
ভবানীচরণের ওই মন্তব্যের মধ্যে শ্রেষের হুল থাকলেও একটা কথা 
আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাধীন চিন্তার গবকাশ ঘটানো, পাশ্চাত্যের 
জ্ঞানরাঁজকে এদেশে পেশছে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু 
ধর্মগ্রন্যগুণীলর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা ছল রামমোহনের জীবনের অনাতম 
ব্রত । জবনের এই ব্রতাটি উদযাপনের জন্যই রামমোহন তাঁর জীবনকালে 
অর্থাৎ ১৯৭৮০ থেকে ১৮৩৩ খম্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত প্রায় সব কশট 
"পন্ত্র পাত্রকার সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে য্যস্ত ছলেন। ওই সময়ে 
প্রকাঁশত পন্র পাত্রকার মধ্যে ফ্রেপ্ড অব ইণ্ডিয়া, জন বুল ইত্যাদ 
কয়েকটি ছিল তাঁর মতের তীব্র বিরোধী । অন্যাদকে ক্যালকাটা জার্নাল, 
বেঙ্গল হরকরা, বেঙ্গল হেরাজ্ড ইত্যাঁদ ছিল তাঁর মতের সমর্থক । এদের 
মধ্যে ক্যলকাটা জার্নালের সম্পাদক 'সঙ্গক বাঁকংহামের সঙ্গে রামমোহনের 
'ঘাঁনষ্ঠতা ছিল খুবই গভনীর। অনেকে মনে করেন বাঁকংহামের তীর 
প্রশাসন িরোধতার পেছনে রামমোহনের ভূমিকাটি ছিল খুবই সায় । 
ইংরোজ সাপ্তাহিক পাঁত্রকা “বেঙ্গল হেরাজ্ড' এর সঙ্গেও রামমোহন গভণর 
ভাবে য্বস্ত ছিলেন৷ 
এরই মধ্যে মণ্টগোমার মার্টন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন, 


৮. গার ক: 


প্রসম্নকুমার ঠাকুর, নীলরত্ব হালদার এবং রাজকৃ্ণ সিংহ এই ছয়জনে মলে 
'যৌথ কারবার জাতীয় একি সংঘ প্রাতষ্ঠা করেন। এই সংঘের তরফ 
থেকেই প্রকাঁশত হয় বেঙ্গল হেরাজ্ড ১৮২৯ খঙ্টাব্দের ৭ মে। 
সম্পাদক হন মণ্টগোমার মার্টন । এদের ইচ্ছে ছিল বেঙ্গল হেরাজ্ড- 
এর সহযোগী হিসেবে একই সঙ্গে বাংলা, ফার্ঁস এবং নাগর 'লাঁপতে 
1তনাঁট পাত্রকা বের করা। সেই মত প্রকাঁশত হয় বাংলা পাত্রকা 
“বঙ্গদুত'_ সম্পাদক হন নশলরত্ব হালদার । অন্যভাষায় কাগজ কিন্তু 
আর প্রকাঁশত হয়নি । ১৮৩০ খঙ্টাব্দে রামমোহন ইউরোপে চলে 
যাওয়ায় এই পাত্রকাগুলর সঙ্গে রামমোহনের সম্পকর্টা তেমন দণর্ঘ 
হয়ান। তবে পান্রকাগুলির মধ্য দয়ে রামমোহনের চিন্তাধারার প্রসার 
যে ঘটোছিল তাতে সন্দেহ নেই । 

এসব অবশ্য পরের কথা । এর আগে রামমোহন যেমন ব্রাহ্মণ সেবাধ 
প্রকাশ করোঁছিলেন তেমাঁন সম্বাদ কৌম.দী প্রকাশের ব্যাপারেও নিয়ে- 
ছিলেন সায় ভূমিকা । 

ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক [সজ্ক বাঁকংহামের সঙ্গে রামমোহনের 
সম্পক্টা ছিল অত্যন্ত ঘাঁনম্ঠ । দুজনের চিন্তাধারার মধ্যেও ছিল 
যথেষ্ট মিল। বিশেষ করে মানুষের স্বাধীন সত্তার বকাশের ব্যাপারে 
এবং ব্যাস্ত স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন প্রায় একমত। বাকিংহাম 
তাঁর ক্যালকাটা জার্নাল-এর মধ্য ?দয়ে ইংরোজতে যে হ্রান্তকার 
ভাঁমকা নাচ্ছলেন বাংলা ভাষাতেও তেমন একটা ভূমিকা নেবার জন্য 
[তান সম্ভবত রামমোহনকে অন:প্রাঁণত করেন। অন্যাদদকে লর্ড হোস্টংস 
গবনর জেনারেল হয়ে এসে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যে উদ্বারনশীত 
অনুসরণ করলেন, কিছু কিছ বাঁধ নিষেধ যেভাবে তুলে নিলেন 
তাতেও অনেকে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে উংসাহশ হয়ে ওঠেন। বলা 
যার সেই উৎসাহেরই ফল সম্বাদ কৌমুদী। 

এছাড়া সম্বাদ কৌমযুদ্দী প্রকাশের পেছনে আরো একটি কারণ ছল । 
সে সময় চালু বাংলা সংবাদপত্র বলতে ছিল শুধু সমাচার দর্পণ । 
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শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হলেও পান্রকাটি খঙ্টধর্মের মাহাত্ম- 
কীর্তন বা অন্যধর্মকে ছোট বা আঘাত না করার একটি নীতির কথা 
ঘোষণা করোছল । কিন্তু কার্ধকালে দেখা গেল, সংবাদ বা সম্পাদকীয় 
কলমে ঠিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কিছ না লিখলেও পাঠকের মতামতে 
প্রকাঁশত চিঠগুলিতে অনেক সময়ই হিন্দুধর্মের ওপর সরাসাঁর আঙ্কমণ 
থাকত। এইরকম একটি আঙ্কমণের জবাব দিতেই প্রকাশিত হয় 
রামমোহনের 'বাহ্গণ সেবাঁধ' । যে কোন কারণেই হোক, সে পান্রকা 
বোঁশাদন চলোনি। 'কন্তু সমাচার দর্পণে শৃহন্দুধর্মের প্রাতি আধ্বমণ 
বন্ধ হয় না। তাই 'হন্দুরা একাঁট পাল্টা পান্রকা প্রকাশের চিন্তা মনে, 
লালন করতে থাকেন এবং সেই বাসনাই প্রসব করে সম্বাদ কৌমুদী । 


কলকাতার কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানশচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ কৌমুদী নামে বাংলা সাপ্তাহকটি প্রকাশ করেন। 
প্রথম থেকেই পান্রকাঁটর নীতি 'নয়ল্্রণে এবং লেখার ব্যাপারে মুখ্যভূমিকা 
নেন রামমোহন । গুথম সংখ্যাতে পন্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যের কথা 
ঘোষণা করে বলা হয়,_“লোকাহতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান 
লক্ষ্য ।-*.দেশবাসীর অভাব অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রুভাবে প্রকাশ 
করা হইবে ।৮ পান্রকাট বেরুত প্রাতি মঙ্গলবার । প্রথম সংখ্যাঁট ১৮২১ 
খঙ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় তা জানা গেছে সমাচার দর্পণের 
২২ িসেম্বরের একট খবরে । ওই খবরে সম্পাদক জানাচ্ছেন, 

সম্বাদ কৌম.দী | এই মাসে সম্বাদ কৌমনদ) নামে এক বাঙ্গাল সমাচার পন্র 

মোং কাঁলকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহাতে তিন সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা 

হইয়াছে ইহাতে আমরা আঁধক আহ্যাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল 


কম্বা কৌমহদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকদের জ্ঞান- 
সীমা বস্তার হয় তাহাতে আমরা তুঘট-* | 


সম্বাদ কৌমুদ্দীর প্রথম সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 
গোঁড়া হিন্দু । তাই সে কাগজ প্রকাশের পেছনে রামমোহন ছিলেন বা 
তাতে তান নিয়ামত লিখতেন এমন একটা খবরে কৌতূহল হওয়া 
৬৮ / রাজায় রাজায় 


'স্বাভাবক। ঠিক কি ভাবে এই মিল্লামশ হর়োছল তা আজ আর 
জানা সন্তব নয়। তবে রামমোহন যে কাগজের সঞ্গে ছিলেন তার প্রমাণ 
ছাঁড়য়ে আছে সমকালীন নানা লেখায় । ১৮৩৩ খঙ্টাব্দের জানুয়ারি- 
এীপ্রল সংখায় এীশয়াটিক জার্নাল লেখে, চান্দ্ুকার বরোধিতা করতেই 
রামমোহন সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশ করেন। পীঘ্রকাটির ভাবায়_ 

«112 0০স080০90% 99 00 ৮/ 92990 [২1110170) [২০ €৩ 
০0011661906 16 101০6 01 10116 01097011109, 1793 03017 01760890170, 0:69010% 
017 £0109121 5001905, 1210106 1162181 510%/5 00 (09170, (1)00518 ০০010116 
01015 25 11811 006 ৬2৮ 01) 16118100010 170116109. 

রামমোহন রায়ের ঘানম্ঠ বন্ধু পাদাঁর ডবাঁলউ আভডামও লেখেন, 

4179 ( 22101001981, ) 65201151860 20 ০9170000060 (০ 17901৬৩ 
10810618 016 11) 1১০131817) 2100 00০ 061901. 10 13205911) 2170 101906 (17218 
0১০ 16010]) ০01 10001) 2108016 0০01160021 10017096107 00 1219 
০00100510610--4৯ 16০9016 010 006 1.106 2170 1,9909015 01 1২217009018 
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সমকালীন এই দ-ট উীন্ত থেকেই জানা যায়, সম্বাদ কৌমুদণর 
শপছনে রামমোহনের ভূঁমিকাটি ছল মুখ । পরবতর্ঁ আরেকাঁট ঘটনাও 
অবশ্য একই ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। ভবানশচরণ কাগজাটর সম্পাদক হলেও 
প্রথম ১৩ সংখ্যার পরই তিনি কাগজাঁটর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। 
রামমোহন পাত্রকাঁটিতে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লখতে শুরু করলে 
ধর্মহাঁন এবং পাঁতিত হবার ভয়ে ভবানচরণ কাগজ থেকে ইস্তফা দেন। 
কাগজাঁটতে রামমোহনের ভীমকা যাঁদ মুখ্য না হতো তাহলে সম্পাদক 
[হিসাবে ভবানীচরণ অনায়াসে রামমোহনের লেখা বন্ধ করে !দতে অথবা 
অবাঁঞ্চত অংশ গাল কেতে বাদ দতে পারতেন । নকন্তু তানি সেরকম 
ছু না করায় মনে হয়, কাগজাটতে রামমোহন এবং তাঁর অনুগামণদের 
সংখ্যা এবং অংশ বৌশ ছিল বলেই ভবানীচরণকে কাগজ থেকে সরে 
আসতে হয়োছল। 


দ্বাঙার রাঙ্গা 1:৬৯ 


অবশ্য কাগজ যখন বের হয় তখনই এই ধরণের একাঁট সংঘাতের 
আশঙ্কা করা গিয়েছিল । কেননা, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে রামমোহন এবং 
ভবানশচরণ ছিলেন সম্পূর্ণ িম্ন মেরুর মানুষ । তবু তাঁদের মধ্যে 
সহাবস্হান হয়োছল একাঁট সাধারণ লক্ষ্য সামনে থাকায় । শহন্দ্‌ ধর্মের 
ওপর বধম+দের আধ্কমণ সম্পকে রামমোহন এবং ভবানীচরণ দ:জনেই 
উদ্দিগ্ন ছিলেন । হিন্দ ধর্মকে যে ওই আশ্বমণ থেকে রক্ষা করা দরকার-__ 
এব্যাপারেও দুজনে একমত ছিলেন । তাই কাগজ পাঁরচালনার ক্ষেত্রে 
একরকম সাঁন্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। সে সান্ধটা হ'ল ীহন্দুধর্মের 
স্হিতাবস্হা বা 52%%9 0০ বজায় রাখা । সেই চুন্ত অনুযায়শই 
কাগজের প্রথম দিকের সংখ্যাগুলো বেরুতে থাকে । কিন্তু রামমোহনের 
মধ্যে যে সংস্কারপল্হশ মনি 'ছিল- আলোকিত হবার এবং করার যে 
বোধ ছিল- তা বোঁশাঁদন 'নাঁক্ষয় রইল না। বরং 'হিন্দুধর্মকে পরধর্মের 
আঘাত থেকে রক্ষা করার লড়াইয়ের পাশাপা1শ তাকে সংস্কৃত করার, তার 
অনাচারগ্ীলর বিলোপ ঘটানোর ব্যাপারেও তৎপর হয়ে উঠলেন 1তান। 
ফলে ভবানশচরণের সঙ্গে তাঁর ঘটল আদর্শের সংঘাত । ভবানণচরণ 
শাক্ষত, শীল্তশালী লেখক, কিন্তু রক্ষণশীল 'হন্দুসম্প্রদায়ের 
প্রীতিনধ। হিন্দুধর্মের সবাঁকছুকেই অপোঁরুষেয় বলে মেনে নেওয়ায়ই 
তাঁর সহজাত অভ্যাস। তার বাইরে নিজের বোধের ভিত্তিতে দাঁড়য়ে 
ধর্মকে দেখার ক্ষমতা বা বাসনা কোনটাই তাঁর ছিল না। অথচ আদর্শ 
বান মানুষাঁট আপোস করে চলার নীতিতেও বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই 
সম্বাদ কৌমুদীতে থেকে মানিয়ে চলা অথবা রুখে দাঁড়ানো কোনটাই না 
করে তিনি 'জাত ও ধম” বাঁচাতে সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে সবরকম সংসর্গ 
ত্যাগ করলেন। ভবান'চরণ সতণদাহের প্রশ্েই আরো বোশ করে 
প্রাতীক্রয়াপন্হণ রক্ষণশঈল 'হন্দূসমাজ, যার নেতা তখন রাধাকান্ত দেব 
তার সঙ্গে হাত মেলালেন। প্রকাশ করলেন সমাচার চান্দ্রকা এবং 
একদিন নিজে যে কাগজের সম্পাদক ছিলেন সেই কৌমুদীর সঙ্গে 
নামলেন লড়াইয়ে । সে লড়াইয়ের চন নিয়ে আলোচনা করা যাবে 


০ / রাজায় রাজায় 


পরে। তার আগে শেষ করা যাক কৌমুদশর সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্কের 
পর্বটা। 


রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর কাগজাঁটর পাঁরঠালন ভার তাঁর বড় 
ছেলে রাধাপ্রসাদ রায় নিজের হাতে তুলে নেন। কাগজাটিতে রামমোহনের 
অংশ না থাকলে এটা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। 

তাছাড়া সম্বাদ কৌমুদী প্রথমাঁদকে অত্যন্ত জনাগ্রয় হলেও 
সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহনের লেখা প্রকাঁশত হতে থাকার পরই তার 
প্রচার সংখ্যা কমতে থাকে । তা সত্বেও কিন্তু তাতে রামমোহনের লেখা 
ছাপা বন্ধ হয়নি। নিজের কাগজ না হলে এটা সম্ভব হত কনা সে- 
সম্পর্কে যথেম্ট সন্দেহ আছে। পান্রকাির প্রচার সংখ্যা কমার কথা 
জানা যায় ক্যালকাটা জার্নাল-এর “ডেগ্জার অব নোটিভ প্রেস* নামে একটি 
নিবন্ধ থেকে । তাতে লেখা হয়, 
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জার্নালের এই খবরাঁট অবশ্য পুরো সত্য নয়, তার কারণ এর পরেও 
সংবাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়েছে । ১৮৩২ খম্টাব্দের ২১ জানুয়ার 
সমাচার দর্পণে আমরা দেখাছি-_ 


রাজার রাজায় / ৭১, 


'এক্ষনে শ্রীযুক্তবাব্‌ রংমগোহএ বাকের পত্র ভীযাস্ত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় 

কৌমূদী নামে কাগজ করতেছেন এ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষখ কএক 

মহাশয়েরা আছেন শ্‌নিয়াছি তাহার ব্যয় 'নামন্ত শ্রীযুন্ত বাবু কালীনাথ 

মুশ্সী ১৬ টাকা গার শ্রীধংন্ত বাবু দ্বাণারকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই 

তাহার জীবনোপার হইয়াছে নচেৎ কৌম:দণ এতাঁদনে কোন হ্থানে 'িলাইয়া 

যাইতেন-..- ।' সম্বাদ তাঁমরনাশক পত্র হইতে উদ্ধৃত ॥ 

যাই হোক, রাধাপ্রসাদ রায় শেষ পযন্ত কাগজাঁটকে টিকিয়ে রাখতে 
পারেনান। ১৮৩৩ খঙ্টাব্দ নাগাদ কাগজটি উঠে যায়। 

এসবই আজ ইতিহাস । সম্বাদ কোমুদবীর এই ইতিহাস ঘাটলে 
দেখা যাবে, এই পান্রকাকে একই সঙ্গে দুই বিরুদ্ধ শান্তর সঙ্গে লড়াই 
চাঁলয়ে যেতে হয়েছে । হিন্দুধর্মের যেসব কুসংস্কার শুধু ধর্মের নয়, 
জাতির উন্নিয়ণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়য়োছিল, রামমোহন তাঁর নবলব্ধ 
পাশ্চাত্য চেতনার আলোয় সেই বাধাকে দূরে সরাবার জন্য এই পান্রকায় 
একাটর পর একাঁট 'নবন্ধ লিখে যেতে লাগলেন, তাঁর এই নেখার 
তাংক্ষাণক ফল হ'ল শ্রুবাদ্ধ । রক্ষণশীল হন্দু সমাজ নানা ভাবেই 
তাঁকে পষ:দস্ত করার চেষ্টা করতে থাকল । এই চেষ্টাতেই রক্ষণশনল 
হিন্দুরা সম্বাদ কৌম:দীর পাজ্টা [হসেবে ১৮২২ খ্টাব্দের & মার্চ 
“সমাচার চীন্দ্রকা” প্রকাশ করেন। সম্পাদক সেই ভবানচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পান্রকাঁট কলুটোলার ২৫ নং রামমোহন ঘোষের 'স্টট থেকে প্রকাশিত । 
এই পাঁতুকা সম্পর্কে ১৯৮২২ খন্টাব্দের ২৩ মার্চ সমাচার দর্পণ-এ 
একট 1বজ্ঞাপন প্রকা শত হয়। তাতে বলা হয়-_ 

ইহার । কলিকাতা কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ 

ন্দ্যোপাধ্ায় মবল [জ্ঞ সগ্ববেচক মহাশয়েরাদগকে বিজ্ঞাপন কারতেছেন 

যে তিন লম্বাদ কৌমুদী নামক সম'চার পন্্ ১ প্রথমাবাধ ১৩ সখ্যা 

পযন্ত প্রকাশ কাঁরয়াছেন সম্প্রীত সমাচার চাচ্দ্ুকা নাক এক পর প্রকাশ 

কারঠেতেন তাহ:তে নানা দিশ্দেশীয় বাধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম 

€6 ই৩ ক জুন মঙ্গলবার প্রণ?শ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পন্ধ সোমবার প্রকাশিত 

হইঠাছে ৬৮২ পরেও প্রাত সোমবার প্রকাশিত হইবে । এই পন্ন গ্রাহক 

মহাশয়েরাদগের প্রতিমামে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে । এবং এতৎ পন্ত গ্রহণে 

আকাঞ্ক্ষী যে মহাশয় হইবেন আহার নাম সম্বালত পন্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে 

প্ঠাইবা মান্রে তাঁহার গনকট চাঁন্দ্ুকা পন্ধু পাঠান যাইবেক হীতি॥ 


৩২ / রাজায় রাজায় 


সমাচার চন্দ্িকায় অন্যান্য খবর থাকলেও সম্বাদ কৌঁমদীর বিরোধিতা 
করাটাই তার প্রধান কাজ হয়ে উঠল । সম্বাদ কৌমুদী সত বা সহমরণ 
প্রথা রদের জন্য উঠে পড়ে প্রচার শুরু করাতে চন্দ্রিকা সহমরণের পক্ষে 
প্রচার চালাতে ?গয়ে কাগজের প্রতি পাতায় রামমোহনের আদাশ্রাদ্ধ 
করেছে । অবশ্য কৌমুদীও পাল্টা গ্রচারে নেমে ভাষাকে খুব একটা বশে 
রাখতে পারোন। বরং দুই কাগজের ভাষা অনেকটা তরজার খেউন্ড পর্যায়ে 
নেমে আসে । পরস্পরের কুৎসা রটাবার জনা কাগজ দ:ট যেভাবে কাদা 
ছোড়াছুড় করতে থাকে তাতে রুচবান ব্যান্তরা ক্রমেই বিরন্ত হয়ে 
ওঠেন। এই 'বিরান্তিরই প্রকাশ দেখাঁছ ১৮২২ খঙ্টাব্দে ৩০ মার “সমাচার 
দর্পণে'। দুই কাগজের মাঁস যুদ্ধের সেই বিবরণ এই রকম-_ 


প্রোরত পন্ন । *-* সদ্বাদ কৌমহদীকারক মহাশয়েরা পূর্বে এক হইয়া কাগজ 
প্রকাশ কাঁরতোঁছলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ 
কৌমহদী ও সমাচার চী্দ্ুকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ কারতেছেন। 'কচ্তু 
উভয়ে পরস্পর গববাদজনক অসাধু ভাষাতে পরম্পর নিন্দা স্ব ২ কাগজে 

ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে 
খ্যাত কাগজ । নানাদেশীয় নানাবিধ নতুন সূত্্রাব্য [বিষয়রাহত হইয়া কেবল 
পরগ্রানসূচক হইলে নামের গিপরীত হয় | 


এটা অবশ্য লড়াইয়ের একটা দিক। পারস্পাঁরক এই লড়াই_যার 
' ভাষা নাক অনেকের কাছে আত জঘন্য বলে মনে হয়েছিল, তা 'কল্তু 
শুধু এক আত্মক্ষয়শী সংগ্রামে লিপ্ত থাকোন বরং বেদ এবং বোঁদক ধর্মের 
সুরক্ষায় এবং অন্যান্য যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রাত একটা আব্লমণাত্মক 
আচরণ সৃস্পম্ট হয়ে উঠল এই পাত্রকাগুীলর লেখায় । এই প্রথম 
খৃ্টবাদ জাতীয় সংবাদপত্র গঁলর তীব্র আক্লমণের সামনে পড়ল । এই 
প্রসঙ্গে 'ক্যালকাটা াভউ'এর একাট বশ্রেষণ স্মরণযোগা । ওই 
1বশেষণে বলা হয়,_ 
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' বাজার রাজায় 1৩ 


85381160 হিটো। 1196 0800091 01558.৮--061০9668 হ২5৮1০ ৮, 1901 
1911, 7১27. 
তবে সম্বাদ কৌমদীতে যত না খষ্টধর্মের ওপর আঙ্লমণ চালানো হয়েছে 
তার চেয়ে অনেক বোঁশ বলা হয়েছে হিন্দুদের অভাব আঁভযোগের কথা, 
ভারতপয়দের ওপর তথাকথিত ইংরেজদের অত্যাচারের কথা । কৌমুদার 
কোন ফাইল এ“ন পাওয়া না গেলেও এর বিষয়সচীর কিছু উল্লেখ 
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও. 
সাহত্য' বইটিতে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে সেই বিষয়সূচা হল-_ 
১ “দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছানরদের িনাবেতনে বিদ্যাদ্দানের 
জন্য বদ্যালয় স্হাপনের আবেদন । 
২ মফঃস্বল, জিলা ও প্রাদোৌশক আদালতে 'জনুর' প্রথা প্রবত'নের 
জন্য বিনীত প্রার্থনা । 
৩ হিন্দুদের জন্য নদশতীরে একটি মান্ন মশান থাকায় অসাৰধ।; 
অথচ খক্টানদের কবরের জন্য বহুল পাঁরমাণ জাম প্রদত্ত হয়েছে। 
প্রথম তিনাট সংখ্যায় এইগুঁলি আলোচিত হয়োছল। এছাড়া 
অন্যান্য সংখ্যায় 'বাঁবধ বিষয়ের আলোচনা হয় ৷ যেমন £ ১ বাংলাদেশ 
থেকে বিদেশের বন্দরে শস্য রপ্তাঁন বন্ধ করার জন্য আবেদন ; ২ বাঙাল? 
মধ্যাবত্তদের পক্ষে যুরোপণীয় ডান্তারদের চিকিৎসা পাবার জন্য আবেদন ; 
৩ কলকাতার রাজপথে ইংরেজ ভদ্রলোকেরা তাঁদের বাঁগগাঁড় করে 
যাবার সময়ে দু'পাশের লোকের উপর চাবুক মারেন, চিৎপুর রাস্তার 
উপর জনতা ঠাকুর দেখবার জন্য যখন ভিড় করে তখন তাদের উপর 
নির্মমভাবে চাবুক চালোনো হয়- কলকাতার ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছে এসব 
নবারণের জন্য আবেদন 1” ইত্যাঁদ। 
এই বিষয় বিন্যাস থেকে বোঝা যায়, কৌমুদী খুব একটা উগ্র ভাঁমকা 
না নিয়ে মোটামুটিভাবে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের 
উপর জোর দেয় । তবে সমস্যা তুলে ধরা অথবা প্রাতকার দাবি করার, 
মধ্যে একটা নিভর্শকতার ভাব সহজেই নজরে পড়ে। তাছাড়া হিন্দু 
ধর্মের ওপর খচ্টান পাদারদের আঙ্মণ মোকাবিলায়, অথবা. সহমরণ. 


৭৪ / রাজায় রাজায়! 


প্রথার 'িরুদ্ধাচরণ করার সময় কৌমুদীর বাঁলচ্ঠতা রামমোহনের 
চাঁরান্রক দৃঢ়তার কথাই মনে করিয়ে দেয় । 

সম্বাদ কোমুদীর ক্ষেত্রে তেমন উগ্রতা প্রকাশ না পেলেও রামমোহনের 
'মীরাং-উল-আখবর' কিন্তু এবাপারে সরকারের ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে । 
গবন“র জেনারেল হয়ে জন আডাম বিশেষ করে যে পান্রকাগ্ুুলিকে জব্দ 
করতে চেয়োছিলেন মীরাৎ-উল-আখবর তার অন্যতম । 

মীরাং-উল-আখবর ফাঁস ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপন্র*। 
১৮২২ খঙ্টাব্দের ১২ এপ্রঙ্গ এই সাপ্তাহক পন্রিকাটির প্রথম প্রকাশ । 
কাগজ ছাপা হোত ধর্মতলা "স্ট্রিট থেকে । প্রথম সংখ্যাতেই রামমোহন 
এই কাগজ বের করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লেখেন,--- 


“সম্পাদক জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, পাঠকবগ্গের মনোরপ্ানের জন্য এই 
শহরে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃন্টি হইয়াছে সত্য, কিচ্তু যাহারা ফার্সি 
ভাষায় সংপাঁষ্ডত অথচ ইংরোঁজ্জতে অনাভজ্ঞ--[বশেষত উত্তর পাঁশ্চমাণ্চলের 
লোকেয়া- তীহাদের পাঠের জন্য একথাঁনও ফাঁস সংবাদ প্র নাই ঃ এই 
কারণে 'তাঁন একখান সাপ্তাহক ফাঁস সংবাদপন্ত প্রকাশের ভার লইয়াছেন।” 


এই পান্রকাঁটর মাধ্যমে রামমোহন যে শুধু হিন্দু ধমের ওপর 
খূষ্টান মশনারদের আঙ্লমণ প্রাতহত করেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ণতাঁন খজ্টীয়তত্তের ভ্রান্তর 'দকেও আঙুল তোলেন । ব্যাপারটা কি 
সরকার বাহাদুরের, কি মিশনারি পার্দার কারোই ভাল লাগেনি । বিশেষ 
করে খষ্টীয় ন্রিত্ববাদের ওপর তাঁর মন্তব্যে পাদাঁর এবং শাসককুল 
একবারে তেলে বেগুনে জলে ওঠে । ওই একটি কারণেই তারা 
রামমোহন এবং তাঁর এই কাগরজাঁটর ওপর খক়্াহস্ত হয়ে উঠেন । 

'ত্ত্ববাদের অসারতা 'নয়ে রামমোহন প্রশ্ব তোলেন, দেহধারণী 
মানুষকে কোন কোন সময়ে দৈবশন্তবলে তাঁরা ঈশ্বরের সব শান্ত ও 
গুণের আধার বলেন, অথচ এক টুকরো রুট িভাইন 'স্পাঁরটে পূর্ণ হয়, 
ক্যাথালকদদের এই 'বশ্বাসকে নিন্দা করেন 2” রামমোহনের প্রশ্ন, 
খুষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একাঁট অংশ যখন একাঁদকে দৈবশীন্ততে বিশ্বাস 
করছেন, তখন অন্য অংশের সেই বি*বাসকে তাঁরা হেয় করেন ক করে ? 

রামমোহনের এজাতী য় প্রশ্ন ষে শাসক প্রন্থুদের ভাল লাগবে না এটা 
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জানাই কথা । তাই ১৮২২ খণ্টাব্দে সংবাদপন্র দমনের জন্য গবর্ণর 
জেনারেলের মন্তণা পারষদের যে দীর্ঘ আলোচনা সভা হয় তাতে ১০ 
অস্টোবর তাঁরখে সপ্রম কাীন্সলের অন্যতম সদস্য উইলিয়াম বাটার- 
ওয়ার্থ বেইলি দেশীয় সংবাদপন্রগীলর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এক দার্ঘ 
ভাষণ দেন। তাতে তান বলেন, _ 

“বর্তমানে চারখান দেশণয় সংবাদপন্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয় ; 
দুইখান বাংলায় এবং দূইখানি ফাঁসতে। চারখান সাপ্তাহিক 1" 
ফার্ঁস কাগজগু্দীলর নাম-_'জাম-ই-জাহান-নূমা” এবং “মীরাং-উল- 
আখবর । -*শদ্বতীয়খান সঃপাঁরাচিত রামমোহন রায়ের ॥ ধর্মসম্বন্ধীয় 
তকণাবতকে সম্পাদকের প্রবণতা আছে-ইহা জানা কথা, এবং সেই 
প্রবণতার বশে একাঁট সুযোগ পাইয়া খষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তাঁন 
যেসব মন্তব্য প্রকাশ কারয়াছেন, তাহা প্রচ্ছম্ন হইলেও আঁনঘ্টকারক |... 

ফা্স এবং বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপন্রেই অনেক আপাত্তজনক 
অংশ আছে । সতাদাহ লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহ তীব্ন আলোচনা 
প্রকাশ করা হইতেছে । ইউরোপায় মধ্যস্হতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা 
স্ব-ইচ্ছার এইসকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে |” 

বেইলি তাঁর সংদনর্ঘ ভাষণে একট সত্যস্বীকার অবশ্য করেছেন। 
1তনি বলেছেন, স্বাধীন দেশে সংবাদপন্রের স্বাধীনতা শুধু প্রয়োজন 
নয়, আত জর ব্যাপার । কিন্তু ভারতের মত দেশে সেইসব সুযোগ 
সীবধে সংবাদপন্রকে দেওয়া যায় না। বেইলি এরসঙ্গে ইীঙ্গতে যা 
বলেছেন, তার সার অর্থ, নিজেদের স্বার্থেই এটা করা যায় না। ওইসঙ্গে 
বেইীল বলেন, মিশনারিদের পান্রকাগ্ঁলি দেশে জ্ঞানাবতরণে সাহায্য 
করছে ?কল্তু দেশীয় পীত্রকার আনয়ান্নত স্বাধীনতা এদেশের পক্ষে 
আদৌ উপযুক্ত নয়। 

সব মালবে লর্ড হোস্টংস তাঁর পাঁরিষদদের মন রাখতেই ১৮২২ 
খুঙ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর ভারতীয় সংবাদপত্রকে কড়া শেকলে বাঁধতে 
আরো ক্ষমতা চেয়ে ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে 'লিখলেন। অনুমাত 


৩৬ | রাজায় রাজায় 


আসার আগেই ১৮২৩ খষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি হেস্টিংস ইংলণ্ড রওনা, 
হলেন। অস্থায়ী গবর্নর জেনারেল হলেন জন আডাম । 

এই জন আযডাম ছিলেন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা মানুষ । অন্যকে কষ্ট 
পেতে দেখে আনন্দে মেতে ওঠা বা নিপীড়নের যন্ত্রণায় কাতরানো মান", 
দেখে উৎফললপ হয়ে ওঠার মত মানুষ ছিলেন তানি। তাই অনেকে তাঁকে 
ছোট ইংরেজ বলে থাকেন । রাজা রামমোহনের জীবনশকার সোঁফয়া 
ডবসন কলেট তাঁর ণদ লাইফ আ্যান্ড লেটার্স অব রাজা রামমোহন রায় 
বহাটতে এই আডাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “[1,6 1577201215 
€19৬801017. 01 2. 10191101 901০181 ৮/85 10210060 0) 01021720166715010811% 
০010121 195290165 101 015 7630100101) ০1 1166169-* প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয়, “ভারত চিরাঁদনই ছোট ইংরেজের 
হাতে অপমানিত হয়েছে ; বড়ো ইংরেজ যা দিতে চেয়েছে, ছোটো ইংরেজ 
তা সংকুচিত করেছে ।” 

এই ছোট মাপের ইংরেজ চিরদিনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ত্র 
[বরোধী। ভারতে তিন অনেকাঁদন আছেন। কোম্পাঁনর একজন 
সাধারণ কর্মচারী থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে মৃখ্যসাঁচব এবং এখন 
একেবারে গবর্নর জেনারেল হয়ে বসলেন । এতাঁদন তিনি বড় কর্তাদের 
বারবার বলে এসেছেন, সংবাদপন্রগুলোকে সবসময় চাপের মধ্যে রাখুন, 
কখনও তাদের ওপর থেকে চাপ আলগা করবেন না, স্বাধীনতার স্বাদ 
যাতে সংবাদপন্রগুলো না পায় সৌদদকে নজর রেখে কড়া আইনকানুন 
তোর করূন। এর আগে হোস্টিংসকেও তান বারবার অনুরোধ করেছেন 
বাঁকংহামের ক্যালকাটা জার্নাল পান্রকাটই তুলে 'দিতে। কিন্তু 
হেস্টিংস তাঁর সে পরামর্শে কানতো দেনই 'ন বরং সংবাদপন্রের 
পান্ডালাপ পরীক্ষকের (সেনসর আফসার ) পর্দটি তুলে দিয়ে সম্পাদক- 
দের ওপরই সব দায়ত্ব চাঁপয়ে 'দলেন। 

হেস্টিংসের আমলের সেই দিনগুলিতে সংবাদপত্র দমনে তেমন কিছ 
করতে না পেরে আযাডাম রীতিমত ফঃসেছেন। অন্তরঙ্গজনদের বলেছেন, 
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এই হেস্টিংসের মত লোকেরাই কোম্পাঁনকে ডোবাবে। তিনি যাঁদ 
একবার ক্ষমতা পেতেন তাহলে দৌঁখয়ে দিতেন । 

এবার সেই ক্ষমতা পেয়ে আডামের একবারে হাতে মাথা কাটার মত 
অবস্হা । সেইপময়ই বাঁকংহাম আবার আযাডামের একাঁট 'নয়োগকে 
সমালোচনা করে ক্যালকাটা জার্নালে একটা কড়া নিবন্ধ [লিখল্নে। 
লিখলেন, আযাডাম একজন স্কচ তাই স্কচ পাদাঁর ব্রাইসকে নিয়ম বরুদ্ধ- 
ভাবে একাধক পদে ?ানয়োগ করেছেন । খবরটা পড়েই আযডাম বললেন, 
রসো, দেখাচ্ছি তোমায় ! 

আাডামই তখন গবননর জেনারেল । কাউকে তোয়াক্কা করার দায় 
তখন তাঁত নেই । তাই বাঁকংহামকে তান বাহত্কার করলেন । আর ওই« 
সঙ্গে সংবাদপন্রগ্ীলকে 1ঢণট করতে ১৮২৩ খঙ্টাব্দের ৪ এপ্রল একটি 
আঁডণন্যান্স জার করলেন। এতাঁদন কেউ যা করোন, আ্যাডাম তাই 
করলেন । সংবাদপত্র দমনে ভারতে প্রথম আঁডনন্যান্স জাঁরর জন্য কুখাত 
হয়ে রইলেন আডাম । হেসস্টিংস সংবাদপত্রকে যতটুকু স্বাধীনতা 
দয়োছলেন তা হরণ করে আডাম জার করলেন মদদ্রাষন্ত্র াববয়ক ওই 
আর্ডন্যান্সাট । আর্ডন্যান্সাট ঠীলীপবদ্ধ করা হয়োছল ওই বছরের ৪ মাচ 
আর একমাস বাদে স্ীপ্রম কোর্টে রোঁজী্ট্র করে জার করা হ'ল ভারতে 
সংবাদপত্র দমনের প্রথম কালা আডনন্যান্স। 

ওই আর্ডন্যান্সে রলা হ'ল এখন থেকে জাহাজের খবরাখবর, 'বাক্কর 
জ্ঞাপন, পণ্যের হাল দর, বানময় হার অথবা সম্পূণ“ভাবেই বাঁণজা 
সংক্লান্ত সংবাদ ছাড়া সমস্ত কিছ ছাপা ও প্রকাশ করার জনা গবনর 
কাউন্সিলের কাছ থেকে মৃখ্যসাঁচবের স্বাক্ষর যুক্ত লাইসেন্স নিতে হবে। 
ওই লাইসেন্সের আবেদনপন্রে প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং স্বত্বাধকারীদের 
নাম ধাম, প্রেসের ঠিকানা, সংবাদপন্র, সামায়কপন্র, ইস্তাহার, বই বা 
কাগজের নাম অবশ্যই 'দতে হবে । প্রকাশক, মুদ্রাকর, মালিকদের কারো 
+ঠকানা বদল হলে নতুন করে আবেদন করে আবার লাইসেন্স নিতে 
হবে। গবর্নর জেনারেল ইচ্ছে করলেই আগের লাইসেন্স বাতিল করে 
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নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদনের নির্দেশ দিতে পারেন। প্রয়োজনীয় 
লাইসেল্স ছাড়া কোন কিছ ছাপলে বা প্রকাশ করলে প্রাতাঁট ক্ষেত্রের 
জন্য চারশ টাকা করে জাঁরমানা অনাদায়ে অনাধক চারমাস কারাদণ্ড 
(ভোগ করতে হবে। | 

ওই আঁডন্যান্সে প্রেসগ্লিকে বৈধ লাইসেন্স ছাড়া কোন বই বা 
কাগজ ছাপতে 'িনষেধ করা হয় । শনর্দেশ অমান্য করলে হাজার টাকা 
জাঁরমানা অনাদায়ে অনাধক ছয় মাস পর্যন্ত 'বনাশ্রম কারাদন্ডও ভোগ 
করতে হবে। - 

আঁ্বন্যান্সে কার কাছে কিভাবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে 
হবে তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং লাইসেন্স আটক বা প্রত্যাহার করে 
নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেটেদের । লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রেসে 
মাদ্রুত সবাকছ:র প্রথম ও শেষ পাতায় মুদ্রাকরের নাম ঠিকানা ছাপার 
এবং ছাপা কাগজের একাঁট করে কাপ স্হানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা 
দেওয়ার ?নর্দেশ দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত সাঁহত্য বা অন্যাকছ;র প্রচারও 
নাঁষদ্ধ করে বলা হয়, প্রথমবার এই বাধ অমান্যকারীর ১০০ টাকা 
'জাঁরমানা অথবা দুমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং পরের বার থেকে ৮০০ 
টাকা করে জাঁরমানা চারমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে। 

সরকারের এই কালাকানুনের গবরুদ্ধে সবার আগে প্রাতবাদ জানালেন 
রাজা রামমোহন রায় । মীরাৎং-উল-আখবর বন্ধ করে দেওয়ার 
[সিদ্ধান্তের কথা পাঠকদের জানিয়েদেন একাঁট আঁতারন্ত সংখ্যা ছেপে। 
1তাঁন বলেন, “এই অবস্হায় কতকগুীল বিশেষ বাধার জন্য, মন:ষ্যসমাজে 
নগন্য হইলেও আম অত্যন্ত আনচ্ছা ও দুঃখের সাঁহত এই পান্রকা 
€ মীরাংউল-আখবর ) প্রকাশ বন্ধ করিলাম 1” 

কাগজের প্রকাশ বন্ধের কতকগ্যাল কারণও তান পান্রকাটর ওই 
বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। তান লেখেন, 

“প্রথমত প্রধান সেক্কেটারীর সাহত যেসকল ইউরোপায় ভদ্রলোকের 
পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ আঁতিশয় সহজ 


রঙ্টোয় রাজার / ৯ 


হইলেও আমার মত সামান্য ব্যান্তর পক্ষে দ্বারবান ও ভূত্যদের মধ্য দিয়া 
এইরূপ উচ্চপদস্হ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অতন্ত দুরূহ; এবং আমার 
[বিবেচনায় যাহা 'নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানাজাতীয় লোকে 
পাঁরপূর্ণ পহীলশ আদালতের দ্বার পার হওয়াও কাঁঠন । কথা আছে- 
| আবুুকে বা সদ খুন ই িজগর দস্ত্‌ দিহদ- 
বা উমেদ-ই-করম এ খাজা, বা 'দারবান মা ফরোশ্‌ 
অথণৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রন্তাবন্দ্‌র 'বানময়ে কাত, ওহে মহাশয় 

কোন অন-গ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় কারও না। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় 
হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দাহ্য বাঁলয়া বিবোঁচত হইয়া থাকে। 
তাহাছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, 
যাহার জন্য কাজ্পানক স্বত্বাধকারী প্রমাণ কারবার মত বেআইনী ও. 

ত কাজ কাঁরতে হইবে । 

তৃতীয়ত অনগগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাত ও হলফ কারবার অসম্মানভাজন 
হইবার পরও গরর্মেন্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহত হইতে পারে ; এই 
আশঙ্কার জন্য সেই ব্যান্তকে লোকসমাজে অপদস্হ হইতে হইবে এবং 
এইভয়ে তাহার মানাসক শান্তি বিনম্ট হইবে । কারণ মানুষ স্বভাবতই 
ভ্রমশনল; সত্য কথা বাঁলতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরুপ ভাষা প্রয়োগ 
কাঁরতে হইবে, যাহা গেরমেন্টের) নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। 
সুতরাং আম কু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা, 
কারলাম 1 


গদা-এ গোশা-_নাঁশান ! হাঁফজা! মাখরোপ 

রুমূজ ই-মসালহৎ-ই খেশ খুসরোয়ান দানন্দর। 

_-হাঁফজ তুম কোণঘে*ষা 'িখারা মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ 
রাজনশীতর নিগণু তত্ব রাঞ্জারাই জানেন । 

পারসা ও. হন্দ:স্হানের যেসকল মহানুভব বঝাঁন্ত পৃজ্ঞপোষকতা 
কাঁরয়া মীরাংউল-আখবর-কে সম্মানিত কারয়াছেন, তাঁহারা যেন 


৮০ / রাজায় রলাক্সায 


উপরোস্ত কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাহাদিগকে 
ঘটনাবলশর সংবাদ ?দব বাঁলয়া যে প্রাতশ্রৃতি 'দয়াছিলাম, সেই প্রাতি- 
শাতভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অন,রোধ । মীরাং- 
উল-আখবর, শুক্রবার ৪ এরৃপ্রল ১৮২৩ খক্টাব্দ। 


রামমোহন শুধু মীরাৎউল-আখবরের প্রকাশ বন্ধ করেই চুপ করে 
থাকলেন না, তান ওই আর্ডন্যান্সের বিরুদ্ধে সাীপ্রম কোর্টে আবেদন 
করলেন। সমস্ত কলকাতাবাসীর পক্ষে প্রাতবাদ জানয়ে 'তাঁন 
বললেন, এই আঁর্ভন্যান্স জ্ঞান বিস্তারে বাধা দেবে। সংবাদপত্রের 
মধ্যে 'দয়ে দেশী বিদেশী সাঁহত্যের কথা জনগণের কাছে পেশছে 
দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচার যাঁদ 'বিদ্ব সংকুল হয় তাহলে 
জাতিরই ক্ষাত হবে। এদেশের 'শাক্ষতরা যে জ্ঞান অন করে- 
ছেন তাও সংবাদপন্রের মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে প্রচার করা যাবে 
না। তাছাড়া সরকারি কর্ম ও কর্মকর্তাদের আনয়ম, অনাচার, অত্যাচার 
বা অন্যায়ের কথাও বিলেতে কতৃপক্ষের কাছে পেশ করার সুযোগ পাওয়া 
যাবে না। ফলে সরকারও দেশের প্রকৃত অবস্হার কথা জানতে পারবে 
না। যে শাসক স্বীকার করেন যে মানুষ ভ্রু বিহীন নয়, তাঁকে 
মানতেই হবে যে মানুষ শাসকদেরও অনেক ভ্রুটি আছে। এখন সংবাদ- 
পত্রের কণ্ঠরোধ করলে শাসকরা নিজেদের ব্রুটি অথবা--সাধারণের 
দ:ঃখকষ্ট জানার সুযোগ থেকে বাঁঞ্চতত হবেন । 


সীপ্রম কোর্ট কিন্তু রামমোহনের এই আবেদন নাকচ করে 'দলেন। 
1বচারপাঁত স্যর ফ:ান্সিস ম্যাকনাউটন তাঁর রায়ে রললেন, পৃথিবীতে এমন 
কোন শহর, নগর বা স্হান নেই যার আঁধবাসীরা কলকাতার বাঁসন্দাদের 
চেয়ে বোঁশ বাস্তব স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাছাড়া যখন স্বাধীন 
সংবিধান হবে তখনই যেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করা হয়, তার 
আগে নয়। 

এই রায়ে রামমোহন কিল্তু দমলেন না। 'তাঁন এর বিরদ্ধে আপিল 


. প্লাজার রাজায় / ৮১ 


করলেন 'প্রাভি কাীন্সিলে। ওই আঁভম্যান্স বাতিলের দ্াাঁব জানিয়ে 
তিনি বললেন, মৃঘল সম্রাটদের মধ্যেও অনেকে অত্যাচারী ছিলেন কিন্তু 
তাঁরাও সংবাদ আদান গুদানের ক্ষেত্রে কোনরকম বাধা নিষেধ আরোপ 
করেননি । তাঁদেরও জ্ঞান ছিল, এই প্রাচুর্য, 'এই প্রলোভনের দেশে ক্ষমতার 
আঁধকাররা সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে । তাদের সেই স্বৈরা- 
চারী প্রব্তকে সংযত করার কাজে সংবাদপন্রই মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে। 


আবেদনে রামমোহন এদেশের মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুগ্রকারী কোন 
আইন যাতে এদেশের শাসনকর্তৃপক্ষ জার করতে না পারেন তারা নদে'শ 
ণদতে বলেন 'প্রাভ কাীন্সলকে। ওইসঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
বজায় রাখার এবং এদেশের প্রকৃত অবস্হা জানার জন্য একটি কাঁমশন 
পাঠানোর এবং শাসনের অত্যাচারে জনগণ যাতে উপদ্রত না হয় তার 
'র্যবস্হা করার কথাও তিনি বলেন । 

প্রাভ কাডীন্সলও আবেদন অগ্রাহ্য করল। কন্তু ততাঁদনে 
দেশবাসীর মধ্যে একাঁট 'নভরঁক চেতনা দানা বাঁধতে শুরু 
করেছে । তাই 'প্রীভ কাডীন্সল আঁভরন্যান্সাট বহাল রাখলেও জাতি 
'শকল্তু প্রগাঁতির প্রেরণা পেল । ইংরেজ রাজের সঙ্গে রাজ্জা রামমোহনের 
এই লড়াই দেশের মানুষকে একটা শন্ত বাস্তব ভূমিতে দাঁড় করাল। 
“সেই ভূমিতে দাঁড়য়ে মানুষ 'নজ্জের স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা এবং 
'সংবাদপন্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার শান্ত অর্জন করল । আইন 
'যা দল না, আন্দোলন মানুষকে আই দল--প্রগাতর পক্ষে_স্বাধীনতার 
“পক্ষে সমস্ত ভারতবাসীই সরব হল । 


খ২-/. বায় বারাটা. 


দীপ্ত প্রভাকর 





বড় ইংরেজ নব-জাগৃতির উন্মেষ ঘাটয়েছে ভারতাঁয় জীবনে, ছোট 
ইংরেজ 'ানজের অজান্তেই ভারতবাসশীর মনের বারুদে আগুন 'দিয়ে 
স্বাধীনতার জন্য বিস্ফোরণের পথ করে দিয়েছে তোর । 

'ওদের বাঁধন যতই শ্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে'_-এটা নিছক 
কোন কাঁব কল্পনা নয়, এটা সত্য। যখন স্ধা; বা নাউবঙ্টুতেও সমাহখন 
প্যাঁচ দিতে যাওয়া হয় তখন তার প্যাঁচটাই যায় কেটে। বৃটিশ শাসনে 
ভারতের অবস্হাটাও হ'ল তাই । 

প্রথম থেকেই বড় ইংরেজের চেয়ে ছোট ইংরেজের দাপটটা এদেশে দেখা 
গেছে বৌশ। তার সেই দাপট কখন যে অত্যাচার হয়ে নিষণাতিতের 
অন্তরে বিদ্রোহের আগঃন জ্ৰালয়েছে তা সে টের পায়ান কখনই । 
বড় ইংরেজের উদারতা যখন অনেক 'শাক্ষত ভারতবাসীকে বৃটেনের 
অনঃরন্ত করে তোলে সেইসময় ছোট ইংরেজের সঙ্কটর্ণতা তাদের মনে 
ইংরেজ [িবরোধিতা তীব্র করে তোলে । সেই বিরোধিতা থেকেই জন্ম নেয় 
স্বাধীনতার স্পৃহা । 

ওই অর্থে দীক্ষণ্য দৌখয়ে বড় ইংরেজ ভারতের যতনা উপকার 
করেছে, যত না দিয়েছে সে ভারতকে তার চেয়ে অনেক বোশ উপকার 
করেছে ছোট ইংরেজ । সব কিছ: কেড়ে নিয়ে দে সমস্ত অন্তরটাকে 
ভাঁরয়ে দিতে পেরেছে স্বাধীনতার অভাববোধে -স্বাধীনতার জন্য 
লড়াইয়ের মানাঁসকতাটা তোর করতে পেরেছে অতিসহজে । 

ছোট ইংরেজ আডাম ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে কাড়তেই 
জার করলেন ১৮২৩ খঙ্টাব্দের প্রেম আ্ন্যা্স। ওই আঁডন্যাল্সের 
সমর্থনে বলা হল,_“কেবল ইংরেজি নয়, ফার্সি, বাংলা এবং অন্যান্য 
ভারতীয় ভাষার দৈনিক ও সামায়ক পন্রে সরকার প্রশাসন, সামরিক, 
রাজনোতিক ও ধমীয় নীতি সম্পর্কে অধৌন্তক ও খাম্োকা অন্তব্য- 
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গুঁলই শুধু নয়, সুভদ্রু আলোচনাও দেশীয় শান্তর মধ্যে উত্তেজনার; 
সৃষ্টি করে, মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের ভারতনয় প্রজাদের মনকে অশান্ত 
আঁস্হর করে তোলে আর তার ফলে 'বপন্ন করে তোলে ভারতে বুঁটিশ 
প্রশাসনের নিরাপত্তাকে 1” 

বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোট ইংরেজের এই অত্যাচার, 
অন্যায় আঁবচারও যে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষের সৃন্টি করছে তা 
গিন্তু ক্ষমতার দম্ভে ছোট ইংরেজের নজরে আসত না। বড় ইংরেজ 'কিণ্তু 
নিরাপদ দূরত্বে থেকেই ভারতীয়দের মনের সেই ধিক ধাক আঁচের 
উত্তাপটা টের পেত। পেত বলেই সে এমন কছ7 ব্যবস্হা নিত যাতে কিছ 
ধদনের জন্যও সে আগুন চাপা পড়ত ছাইয়ের 'নচে। ভারতকে স্বাধীনতা 
দেবার জন্য নয়, বটশ শাসনে আরো সংহতভাবে ভারতবাসীকে 
রাখার জনাই বৌঁশরুভাগ ক্ষেত্রে ঘটত এই দাঁক্ষণ্য ও উদারতার প্রকাশ। 

আযাডাম সংবাদপত্র ওপর কালা কানুন জার করার পরেও এক- 
ধরণের আত্মগ্সাদ লাভ করেই “বেঙ্গল হরকার:"র সম্পাদককে এক চিগ্তি 
1দয়ে বোঝাতে চান তাঁর আইনটা খোলসে খুব কড়া হলেও অন্তরে বেশ 
কোমল । তাঁর কথায়,_ 


“প্রেস রেগুলেসনের ধারাগুঁল যাঁদ আক্ষারক অর্থে প্রয়োগ করা 
হোতো, তাহলে গায় প্রাতাঁদনই সংবাদপন্রগুলিকে ভৎসনা অথবা তার 
বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে হোতো। নিয়ন্তণ আইনগখীলকে আরো 
কড়া করতে হোতো, সংযোজন করতে হোতো নতুন নতুন ধারার । ?কন্তু 
সরকার যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ সম্পাদককের বচারব্ীঘ্ধর ওপর সবাঁকছু 
ছেড়ে দিতে চান এবং জনস্বার্থ 'বাঁঘুত বা বিপন্ন না হলে কখনই 
হস্তক্ষেপ করতে চান না।' 

আযাডাম তাঁর বন্তব্যের সমর্থনেই আত্মগতভাবে যেন বলেন, সরকার: 
উদার বলেই, সংবাদপত্রের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চান না বলেই, ইংরোঁজ 
মাঁলকানায় ইংরেজ কাগজগীলকে নিয়মিত হহ্শয়ার পাঠিয়েই ছেড়ে 
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দচ্ছেন। ক্যালকাটা জার্নাল বা ক্যালকাটা শ্রানকল ছাড়া কোন ইংরোঁজ 
কাগজেরই লাইসেন্সও কেড়ে নেওয়া হয়ান । 

কথাটা সাঁত্য। কিন্তু ওইসময়ই দেশণয় সংবাদপন্রগ:ীলকে বাণিত 
করা হয়েছে ডাকের সুযোগ সীবধে থেকে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 
সরকারি বিজ্ঞাপন ৷ সরকার 'বাভন্ন বিভাগের জন্য যেসব কাগজ িনতেন 
তা কেনাও বন্ধ হতে থাকন। এককথায় আ্াডাম ভারতায় মাঁলকানার 
ভারতঈয় ভাষার কাগজ আর ইংরেজ মালকানার কাগজগ;লোর মধ্যে 
1বভেদ্দের একটা স্পঙ্ট সগমারেখা টেনে দিলেন। এরই ফলে ভারতে 
সূচনা হল “আযাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেস'এর । 


আবার এই কড়াকাঁড়ই ভারত'য়দের মনে সংবাদপত্র প্রকাশের বাসনাকে 
করল তীব্র । বাধা পেয়ে দ্‌ব্ণর হয়ে উঠল ভারতীয় ভাষায় সংবাদপন্ন 
প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা । 'বিদ্বু চূর্ণ করার সংকব্গে দু হয়ে উঠতে থাকল 

ভারতবাসী এইসব কাগজ প্রকাশের মধ্য দয়ে। 
এরই মধ্যে ১৮২৮ খঙ্টাব্দে লর্ড উহীলয়াম বোণ্টঙক গরবর্নর 
জেনারেল হয়ে এলেন। এর আগে তান ছিলেন খাদ্রাঞ্জের গবর্নর। 
সে সময় সংবাদপন্র সম্পকে তাঁকে খুব একটা সাহঞ্চ: মনে হয় নি। 
বরং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিপক্ষেই কথা বলেছেন [তান । কিন্তু 
এখানে এসে তাঁর আগের মতের বেশ পাঁরবর্তন হ'ল। তাঁর এই মত 
পাঁরবর্তনের পেছনে কাান্সলের সদন্য সার চার্লস মেটকাফের মস্ত 
ভূমিকা ছিল বলে সবার ধারণা । তাঁর বুদ্ধি এবং পরামর্শেই [তান 
সংবাদপন্রর সম্পর্কে নিয়োছিলেন বেশ খানিকটা উদার নীতি । অন্য- 
দকে ব্‌টেনে ভারত সম্পকে যে নতুন মনোভাব দেখা যাচ্ছিন তার 
সুযোগ নিয়ে তান ভারতে নানা সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। বহৃ্‌ 
ধ্যাপারেই প্রকাশ পেতে থাকল তাঁর উদারমনের প্রকাশ। বিশেষকরে সমাজ 
সকার এবং বৌদ্ধক ক্ষেত্রে তাঁর দান আজও শ্রন্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেন 

ভারতবাসীরা ৷ 

' বোঁন্টিক্কেবর শাসনকালের প্রথম দ:ট বছর কন্তুখংব একটা শান্তিতে 
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কাটেন । সেসময় ব:টেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ডিউক অব ওয়োলংটন ॥ 
অনেক ব্যাপারেই বৌঁণ্টগ্ুক তরি কাছ থেকে বাধা পেতে থাকেন । কিন্তু 
প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্রের (১৮৩০- ১৮৩৪ খ:ঃ) আমলে বেন্টিগ্ক ভারতে 
তাঁর 'বাঁভন্ন সমাজ সংস্কারের কাজে ঢালাও সমর্থন পেতে থাকেন। 
সেই সমর্থনের জোরেই ভারতের সামাজিক ইতিহাসে তানি এক বৈপ্লাবক 
পরিবর্তন ঘটান সতন প্রথার বিলোপ ঘাঁটয়ে। ওইসঙ্গে কুখ্যাত ঠগণ বা, 
ঠ্যাঙারেদের সম্পূর্ণভাবে দমন করে ভারতবাসশর মনে তান 'নরাপত্তার 
ভাবাট 'ফাঁরয়ে আনেন । 


এদেশের সমাজজটরনে এই সব পাঁরবর্তন আনার ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক 
সা্কয় সমর্থন পেয়েছেন তাঁর কাউন1॥সলের সদস্য মেটকাফ এবং মেকলের 
কাছ থেকে । আইনাবযয়ক সদস্য মেকলের সাহায্েই বেহ্টজ্ক: 
এদেশের সরকার ও আদালতের ভাষা হিসাবে ফাঁ্সর ব্দলে ইংরেজির 
প্রবর্তন ঘটান। একই সঙ্গে ?তাঁন সরকারের সাহাব্প্রাপ্ত শিক্ষাপ্াতষ্ঠান 
গুজিতে পাশ্চাত্য ধারায় ?শক্ষার প্রচলন করেন এবং ইংরোজিকেই করেন 
শিক্ষাদানের মাধাম। এসব কারণেই বলা হয়ে থাকে, ভারতের সঙ্গে: 
পাশ্চাত্যের পরিচয় ঘাঁটয়েছেন বৌন্টঙ্ক ৷ তাঁর সময়েই সারা দেশ অনুভব 
করে এক উদ্ারনীতর আন্তরিক স্রোতকে । প্রশাসনিক তরে উদারতার; 
স্রোত বইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোন্টঙ্ক সংবাদপন্রের ক্ষেত্রেও অবসান; 
ঘটান অনুদার নীতির । নতুন সেই নীতির আবহাওয়া সংবাদপনুজগৎ, 
অনুভব করে তারা আর ানষা1তত হচ্ছে না. তাদের স্বাধীনতায় কেউ হাত, 
দিচ্ছে না। এই অনুভব, এই মানাঁসক গুশান্তি সেই সময়ে ভারতায় 
সংবাদপত্রের বিকাশে এক মৃখ্য ভূমিকা নেয়। 


তবে ল বেন্চিঙ্কের কার্যকাল দেখে কেউ যাঁদ তাঁকে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরশী মনে করেন, সেটা হবে নেহাতই ভুল সিদ্ধান্ত ॥ 
বরং মাদ্রাজের গবন“র হয়ে বোন্টিঙক যখন ভারতে আসেন তখন তাঁর, 
মন্লোভাব ছল্ল, ক্ষমতার চাবুক চালাও, সংবাদপত্রের গল্লা, টিপে রাখ» 
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তআহুলেই সবাকছ ঠান্ডা থাকবে ॥ কেউ ট্যা ফঃ শব্দাট পর্যন্ত করতে 
পারবে না। 

1িল্তু বোন্টঙ্কের কপালে আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস-এর পূণণযলাভ । 
তাই গবর্নর জেনারেল হয়ে পরিষদ হিসেবে তান পেলেন মেটকাফকে 
মেটকাফ আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী । 
যখনই সংবাদপন্রের ওপর বাঁধানষেধ চাপাবার কথা ওঠে অর্মান, 
মেটকাফের কন্ঠে শোনা যায় বিরোধিতার সুর। তান বলে ওঠেন, 
সংবাদপত্র স্বাধীন থাকবে-_-এটাই বিশ্ববাসী চান বলে আমার বশ*্বাস। 
করাধীনতা অরগ্য অরাধ হতে পারে না। দেশের আইনকে তার মেনে, 
চলতে হবে -_ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হতে পারে এমন কোন, 
কাজ থেকেও তাদের বিরত থাকতে হবে । আমার ধারণা, ভারতের, 
সংবাদপন্রগুলি.তাই করছে। তাদের কন্ঠরোধ করার জন্য নতুন কোন. 
বাবস্হা নেবার দ্বরকার নেই । 

মেটকাফের এই ধারণাটা আস্তে আস্তে ঠাঁই করে নিয়োছল 
বোন্টিজ্কেরও মনে । তাই মাঝে মধ্যেই সংবাদপন্ন দখলের জন্য মুখিয়ে 
উঠলেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু বেন্টিঙ্ক বলেন, জনস্বার্থ সংশিষ্ট যে কোন 
সরকার কাজের সমালোচনাররার আঁধকার সংবাদপত্রের থাকা উচিত বলে 
আ'ম মনে কার। সেই সমালোচনা যাতে রাজদ্রোহের পর্যায়ে না যায় 
সেটা শুধু দেখতে হবে । আমি আবলম্বে এজন্য একটি নীতি তোর 
করতে চাই । 

এটা বেন্টিত্কের একবারে বিদায়বেলার অনুভঁত। কিন্তু তার 
আগেও সংবাদপত্রের গ্রাত মমত্বের অনেক নাঁজরই তান রেখে গেছেন। 
আর বোন্টঞ্কের এই সুকুমার মনোভাবাঁট গড়ে তোলার কারিগর হলেন, 
মেটকাফ | মাত্র একবারই তিনি এব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়। 

সেটা ১৮৩০ খঙ্টাব্দের কথা। প্রথম বর্মা ষদ্ধের খরচ খরচায় 
সরকার একবারে জেরবার । যুদ্ধের জন্য যা খরচ হয়েছে তা মেটাতে 
গায়ে নরকারি ভাঁড়ার প্রায় ফাঁকা । শূন্য ভাঁড়ারকে পূর্ণ করার জন্য 
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সরকার বেশ কিছন অর্থনোতিক ব্যবস্হা নিল সেই ব্যবস্হারই বাঁল হ'ল 
সেনাবাহনীর আফসাররা। তাদের যে ভাতা দেওয়া হত তা কাময়ে 
অর্ধেক করা হল। ফলে অসন্তোষের চোরান্্রোতে বইতে থাকে 
সেনাদলের মধ্যে । বাইরেও চলতে থাকে সরকারের তীব্র সমালোচনা । 
সংবাদপত্রের পাতাতেও উঠল সমালোচনার ঢেউ। 

অবস্হা দেখে বৌন্টঙ্কের মনে পড়ে গেল মাদ্রাজ সেনাদলের ১৮০৯ 
থূষ্টাব্দের বিদ্রোহের কথা । 'তাঁন যেন সবাঁকছুর মধ্যে দেখতে থাকলেন 
নতুন একটা 'িদ্রোহের -কালো ছায়া । তাই তান অর্ধভাতা সম্পর্কে 
সরকার ?সদ্ধান্ত দনয়ে যে কোন রকম আলোচনা নিষিদ্ধ করে এক নিরেশ 
জারি করলেন ।  মৃখাসঁচিব উইলিয়াম বাটারওয়ারথ বেহাল এব্যাপারে 
ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক। নেটকাফ কিন্তু সেই ?সপ্ধান্তের 
1বরোধিতা করে বলোছিলেন, 'আম সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । 
আমার ধারণা, তাতে আমরা ষে কোন কুকর্মকে ঠেকাতে পাঁর। : ' আমার 
সেই ধারণা থেকে সরে আসার কোন কারণ এখনও ঘটোন। তাই এই 
[নিষেধাজ্ঞা জাঁর না হওয়াই ভাল ।” 

মেটকাফের সে কথায় সেবার কান দেনাঁন বোণ্টজ্ক। তবে পরে কাজ 
করতে করতেই তান বুঝেঁছিলেন এদেশের শাসন এবং সমাজ সংস্কারের 
জন্য যেসব ব্যবস্হা নিতে চলেছেন, তা সষ্ঞুভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে 
সংবাদপন্রগ্‌িল এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। তাঁর নাতির 
সমর্থনে এীঁগয়ে এসে সংবাদপন্গ্ল যাঁদ জনমত সংগাঁঠিত করতে থাকে 
তাহলে সংস্কারের কাজটা যে অনায়াস হয়ে উঠবে, এই বোধটা দু 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোন্টক সংবাদপন্রের ওপর থেকে বাধা 'নিষেধ তুলে 
নয়ে এক মনুস্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করেন । বিশেষ করে ভারতায় ভাষায়: 
প্রকাঁশত পাঁব্রকাগ্ীল তাঁর কাজকে অনেক সহজ করে দিতে পারে 
বলে মনে হওয়ায় তান প্রচ্ছন্নভাবে দেশীয় ভাষায় সংবাদপন্র প্রকাশে 
উৎসাহ 1দতে থাকেন। 

তার আগে অবশ্য তানি ভারতীয় নিন প্রচার সংখ্যা, 


৮৬ 1 দণপ্ত প্রভাকর 


জনমনণের ওপর তার প্রভাব ইত্যাদ জানার জন্য এক তদন্ত কাঁমিশন 
নিয়োগ করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের এক কার্যাববরণীতে 
জি, স্টকওয়েল জানাচ্ছেন, ইংরোঁজ ভাষায় প্রচারিত সংবাদপন্রগ্‌লির মধ্যে 
দু'ট (বেঙ্গল হরকারদ এবং জন বুল ) দৈনিকের প্রচার সংখ্যা যথাক্রমে 
১৫৫ এবং ২০৪। দ্বিসাপ্তাহক ইপ্ডিয়া গেজেট, গবর্নমেন্ট গেজেট এবং 
ক্যালকাটা ক্লানকল-এর প্রচার সংখ্যা যথাধ্রমে ২৮০. ২৯০ এবং ১৮৯। 
ফা্সভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাঁহকাঁটর (সম্ভবত জাম-ই-জাহান-নূমা ) 

প্রচার সংখ্যা মাত্র ২৬। 
সংবাদপত্র সম্পর্কে এক রিপোর্টে এ, স্টার্লং জানাছেন, ১৮২৪ থেকে 
১৮২৬ খজ্টাব্দের মধ্যে কলকাতা থেকে দেশীয় ভাষায় ৬1ট পান্রিকা 
প্রকাশিত হয় । এর মধ্যে ত্নাঁট বাংলা, দশট ফাঁস" এবং একাট হিন্দী । 
এছাড়া শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাঁশত হত একাঁট বাংলা এবং একাঁট 
ফাস পাঁরিকা। ১৮২৬-২৭ থষ্টাব্দেই কলকাতার দহট ফাঁর্স পন্রিকার 
মধ্যে একটি এবং হিন্দী পান্রুকাটি উঠে যায়। অর্থনৈতিক কারণেই 
অবশ্য এসব কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। এগুলির প্রচার সংখ্যা যা ছিল 
ভাতে সরকার অনুদান বা সমর্থন ছাড়া এগুলির টিকে থাকাটা 'ছিল 

খুবই কঠিন ব্যাপার । 
স্টার্লং সবাক বিচার বিশেষণ করে মন্তব্য করেন, এদেশে সংবাদ- 
পত্রের ভবিধ্যৎ খুব একটা উজবল নয়। তাঁর মতে ভারতীয় ভাষায় 
সংবাদপত্র একটা 'বলাসের ব্যাপার-_কেন না কলকাতার বাইরে এসব 
কাগজের কোন চাহিদা নেই এবং এদের টিকে থাকার জনা সরকারি 

সাহায্যই একমান্র ভরসা । 
স্টালং অবশ) মাড় ছার একদর করেনান ৷ বাংলা সংবাদপন্রগাীল 
সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণটা খুবই উণ্চু। তান বলেছেন, কলকাতার 
বাঙালী সম্প্রদায় যেভাবে বাংলা সংবাদপত্রের সমর্থনে এগয়ে আসেন 
'তাতে বাংলা কাগজগুলি শুধু স্বানিভরই নয়, অন্যকে সাহাষ্য করার মত 
অবস্হায় রয়েছে তারা৷ 
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যাইহোক, ওইসময়ে সংবাদপত্রের প্রসার সম্ভব হয়েছে লর্ড 
বেন্টিঙ্কের উদার নাতির ফলেই । এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৮৩০ 
খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পান্রকার সংখ্যা ছিল 
১৬। অন্যাঁদকে ইংরোঁজ দৈনিক এবং সামায়কপন্র মিলিয়ে ৩৩1ট কাগজ 
প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে । এদের 'মাঁলত প্রচার সংখ্যা ছিল 
২২০৬ । 

১৮৩০ খষ্টাব্দেই ব্যবসায়ক প্রাতজ্ঠানগুঁল একটি বড় ধরণের 
অথ“সগ্কটের মধ্যে পড়ে । সেই অর্থনোতিক' সঙ্কটের ধাক্কা সংবাদপন্ 
জগতের ওপরও এসে লাগে । ফলে বিশেষ করে ইংরোঁজ সংবাদপব্রগ্যানর 
মধ্যে কয়েকটি বন্ধ হয়ে যায়, কয়েকটি মালিকানা বদল হয়, এবং বেশ 
কয়েকটি কাগজ সংয্ান্তর মধ্য দয়ে আস্তত্ব বজায় রাখে । 

অথঁনোৌতিক এই সংকটের মধ্যেও লর্ড বেন্টিজ্কের উদ্ারনীত সংবাদ, 
পন্ন প্রকাশের ব্যাপারে কি আগ্রহ সশ্রষ্ট করোছল তা বোঝা যায় ১৮৩১ 
থেকে ১৮৩৩ খম্টাব্দের তাঁলিকাঁট দেখলে । ওইসমর ১৯টি নতুদ। 
কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল । 

ওই উনিশাঁট পান্রকার অন্যতম হল “সংবাদ' প্রভাকর? ৷. সংবাপ- 
প্রভাকর শুধু তখনকার দিনের একটা বাংলা কাগজ- নয়ঃ আঙ্ও।- 
ভারতবর্ষের সংবাদপন্রের ইতিহাসে একটা 'দকাচহ্- একটা মাইল- 
স্টোন । সংবাদ প্রভাকরই ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৌনিকের অগ্রন্দতে। 
আর অগ্রসৌনকের ভাঁমকায় নেমে মে বীরত্ব, ষে দক্ষতার পারিচন্স 
প্রভাকর দিয়েছে আজও তার নাঁজর মেলা ভার । 

সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন স্বভাব কাব ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত। 
কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তকে শুধু স্বভাব কাব না বলে স্বভাব সাংবাদক বগাই 
বোধ হয় সঙ্গত। সাংবাদিক জন্মায়, তোর করা যায় না-একথাটা 
ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে আর কারো ক্ষেত্রে বোধ হয় এত সত্য নয় । সব সময় 
চোখ কান খোলা রেখে চারপাশের সবাঁকছুকে দেখা অথচ কোনাকছৃর 
সঙ্গে জাঁড়য়ে না পড়ার অসাধারণ গণাঁট ছিল ঈশ্বর গ:প্তেয় মধ্যে । 


৯০./, দীপু প্রদ্াকর, 


সেই সাংবাঁদকসৃলভ. গুণাঁটর প্রকাশ যে শুধু সম্পাদনার ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে তা নয়, তাঁর কাবোর ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বোঁশ কাজ করেছে ওটি । 
সবাঁকছুকে দেখার গ:ণাঁটর জন্য তান তাঁর কাঁবতার বিষয়বস্তু ?হসেবে 
এমন সব জাঁনিষকে দেখেছেন, এমনভাবে তার বর্ণনা এবং 'বিশ্রেষণ 
করেছেন - যেটা একমাত্র সৎ, দক্ষ সাংবাঁদকের পক্ষেই সম্ভব। 

সহজাত সাংবাঁদক ঈ*বর গঃপ্ত নিজেই ভাঁবষ্যৎ বস্তার ভঁমকায় বসে 
তাঁর সংবাদ প্রভাকর সম্পর্কে যা বলোছিলেন তা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য। 
1তনি লিখোছল্সেন-- 

কে বলে ঈমবর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর। 
যাহার জভায় প্রভা, পায় প্রভাকর ॥ 

ব্যাখ্যা না করেও বলা বায়, ঈশ্বর গুপ্ত আঙ্জ আর গুপ্ত নন, সংবাদ- 
পন্রকে তাঁর সংবাদ গ্রভাকর যে আলোক সরাণির ঠিকানা 'দিয়েছে তা 
আজও যে'কোন প্ত্রকার লক্ষ্য । 

১৮৩১ খঙ্টাব্দের ২৮ জ্বানুয়ার “সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত, 
হতয়ছিল সাঞ্কাহিক পত্রিকা হিসেবে । প্রপ্তুঁতি কিন্তু তারও. আগের । 

১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম কাঁচরাপাড়ার 
কাছে কুমারহট্ে ॥. ছোটবেলা, থেকেই ঈম্বর গুপ্তের লেখাপড়ার প্রাত 
ছল কেমন যেন একটা অবহেলা । অথচ তখন থেকেই .মুখে মুখে, 
কাঁবতা লেখায়, তাঁর জ্বাঁড় মেলা ভার। 

ঈশ্বর গুপ্তের, মধ্যে একধরণের নিভর্টকতার জন্ম তাঁর ছোটবেলা 
থেকেই । বয়স ষখন খুবই কম সে সময় তিনি হারান তাঁর মাকে । বাবা 
আবার বিয়ে করলেন। ঈশ্বর গহপ্ত কিন্তু এটাকে মেনে নিতে পারলেন 
না। 'তাঁন একরকম পাঁলিয়েই এলেন কলকাতায় মামার বাঁড়তে। 
কলকাতায়. এসে যেমন শুরু হ'ল ইংরেজি পড়া, তেমান প্রস্তুতি চলল, 
ভাবী জীবনের । 

ঈশবরচল্দের দাদ্রামশাইয়ের সঙ্গে পাথ্িয়াঘাটা ঠাকুরবাঁড়র বিশেষ 
ভ্বানাগোনা ছিল ৷ সেই জানাশোন্বার সৃতেই..কলকাতায় এসে ঈশ্বর, 


দায়, প্রান! ৯৯. 


“গযুপ্রের সঙ্গে পারচয় ঘটল পাথনারয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের নাতি 
বোগেন্্রমোহলের। 

এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ । যোগেন্দ্রমোহনেরও কাঁবতা লেখার 
'ঝোঁক। তাই ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে তাঁর বন্ধত্ব জমে উঠতে বেশি দোর হল 
না। দুজনে মিলে চলল কাব্যনর্চা । সেই কাব্যচ্চর ফাঁকে হঠাং-ই উঠল 
কথাটা-_একটা পান্রকা বের করলে কেমন হয় ? 

কথাটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যোগেন্দ্রমোহন বললেন, হ্যাঁ, এখন 
নিজেদের একটা পাঁন্রকার বড় দরকার । ঈশ্বর, তা পাত্রকা প্রকাশের 
ব্যবস্হা কর। 

ঈশ্বর গপ্ত কিন্তু ভাবেন, ব্যবস্হা কর নি তো ব্যবস্হা হয় না। 
পান্রকার লেখাটা কোন সমস্যা নয়, কিন্তু প্রেস, খরচ ইত্যার্দ আসবে 
কোথা থেকে । তাই ঈশ্বর গনপ্ত একটু দ্বিধা নিয়েই বলেন, 'কিল্তু"*, 

ীকন্তু'র ভাবনা আমার ৷ তুম দেখ, পান্রকা বের করার জন্য কক 
করতে হয়। 

বন্ধুর কথায় বুকে বল পান ঈশ্বরচন্দ্র । তৎপর হয়ে ওঠেন পান্রকা 
'বের করার জন্য । ঠিক হয় এখন পান্রকা বের হবে সপ্তাহে সঞ্চাহে। 
তারপর অবস্হা দেখে ব্যবস্হা । পান্রকার নাম দেওয়া হল সংবাদ 
প্রভাকর । সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 

ওঁদকে চোরবাগানের ৩২ নং সিমলায় যোগেন্দ্রমোহন একাঁট ছাপা- 
খানা বসালেন । ছাপাখানার নামও দেওয়া হল সংবাদ প্রভাকর প্রেস। 

এরপর পান্নকার জন্য লাইসেন্স নেওয়া । পাথ্ারয়াঘাটা থেকে 
ঈঞবরচন্দ্র আবেদন করলেন পাব্রকার লাইসেন্স মঞ্জরের জন্য । বয়স 
তখন তাঁর প্রায় উাঁনশ। কিন্তু এইসময়ই প্রকাশ পেল তাঁর মাতৃভাষার 
প্রীত দরদ এবং তীর জাতীয়তাবোধের। লাইসেন্সের আবেদনপন্রাট 
ইংরৌজতে লেখা 'কন্তু আবেদনকারীর নামের জায়গার তান গোটা গোটা 
অক্ষরে বাংলায় লিখলেন--ঈ*বরচন্দ্র গপ্ত । এই আবেদনপত্র মধ্য দিয়েই 
প্রকাশ পেল সংবার্দ প্রভাকর-এর ভাঁবষ্যং ছাঁবাট । 


৯২ | দত প্রভাবর 


১৮৩১ থৃঙ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি ঈশবরচন্দ্রে লাইসেন্স মঞ্জুর হল? 
২৮ জানুয়ারি, বাংলার ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ প্রথম প্রকাশিত হ'ল 
সাপ্তাহক সংবাদ প্রভাকর। প্রথম সংখ্যাঁট দেখেই সমাচার চীন্দ্ুকা তার 
৩ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় লেখে, 

পাঠকবর্গের স্মরণে থাঁকবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচারপত্র এদম্নগরে 
প্রকাশ পাইবার কম্পনা জজ্পনা হইয়াছিল সংগ্রাত গত ১৬ মাঘ শুরুবার 
তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে ষে তৎপ্রকাশক 
হচ্দু ধর্মনাশেচ্ছংকদের বিরদ্ধে যুণ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতুক 
প্রভাকর প্রকাশকের য্যান্ত উন্তদ্বারা শান্ত ভান্ত ব্যন্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা 

এ সম্বাদ পত্রের সম্বাদ শবানলে ওদাস্য না কারিয়া অবশ্য সঙ্তুষ্ট হইবেন । 

সংবাদ প্রভাকর-এর পারকজ্পনায় নতুনত্ব আনার চেম্টা করলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম সংখ্যা থেকেই । খবরের কাগজ্ব তাই দেশাঁবদেশের 
খবর এতে থাকতই, আর তার সঙ্গে থাকত আরও নানা পাঁচামশেলি 
খবর । ধর্ম" সমাজ, সাহত্য--সব বিষয়েই থাকত নানা উল্লেখযোগ্য 
রচনা । ইঈম্বরচন্দ্রের ভাগ্যটা এক থেকে 'ছিল রীতিমত ভাল। 
প্রথম থেকেই তান লেখার ব্যাপারে পেয়োছিলেন তখনকার পাঁণ্ডত এবং 
সেরা লেখকদের সাহায্য। তাঁদের সহযোগতাতেই সংবাদ প্রভাকর 
প্রায় রাতারাত বিখ্যাত হয়ে ওঠে । রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল 
তক্রত্র, প্রেমচাঁদ তক বাগীশ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভীতির 
মত লেখকরা যেমন এতে লিখতেন তেমান দীনবন্ধু মিত্র, বাঁওকমচন্দু 
চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথীমক লেখাগিও প্রকাশিত হয়েছে এই পান্রকাতেই । 

সংবাদ্দ প্রভাকর-এর বয়স যখন ১৬ সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরে 
পুরনো জীবিত লেখকদের এক তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকার 
২৯ জনের মধ্যে প্রেমচাঁদ তর্কবাগণীশ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, গদাধর 
তকবাগীশ, রাধানাথ শিরোমানর মত সংস্কৃতজ্ঞদের পাশাপাঁশ নীলরতন 
হালদার, অক্ষয়কুমার দত্ত, শম্ভুনাথ পাণ্ডিত, কানাইলাল ঠাকুর, ব্রজমোহন 
1সংহ প্রভৃতির মত লেখকদের নামও ছিল। ১২৪ সালের ২ বৈশাখের 
ওই সংখ্যা থেকে আরো জানা যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পরান্রকায় 


দীপ্ত প্রডাকর / ৯৩ 


ধনয়মিত লিখতেন, লিখতেন দ্বারকানাথ 'ঠাকুর, দেবৈন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃফ- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরচন্দ্র লাহিড়ী 
প্রভীতির মত তৎকালীন বঙ্গ সমাজের শ্রেন্ঠ পূরুষরা । ' এ*রা সবাই এক 
মতাবলম্বী ছিলেন তা নয়। কিন্তু প্রভাকর প্রায় নিরপেক্ষ থেকে 'বাভন্ন 
মতের মানুষের বন্তব্য পাশাপাঁশ ছেপে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 
এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন । | 

বিভিন্ন মতের ও পথের লেখকদের রচনা প্রকাশের পাশাপাশি ঈশবর- 
চন্দ্র তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিন্তু এক নতুন রীতর প্রবর্তন করলেন। 
ভাষার আঙ্গকের ক্ষেত্রে তান ঘটালেন একটা বিরাট পাঁরবর্তন । 
বন্তব্যকে সোজাসুজি না বলে তাঁক্ষ7 ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে তা প্রকাশ করে 
তিনি একদিকে যেমন আঁভনবত্ব আনলেন, অন্যাদকে সাধারণ মানুষের 
' কাছেও সম্পাদকীয়কে অত্যন্ত জোরালো ভাবে. উপস্হাঁপত করে 
তাদের চেতনাকে বারেবারে দিতে থাকলেন নাড়া । সেইসঙ্গে কোন কাগজ 
যে শুধু সম্পার্দকীয়র ক্ষেত্রে নিজের মতবাদ প্রকাশ করে বিরদ্ধবাদীদের 
মতকেও প্রবন্ধ বা সংবাদ আকারে কাগজে প্রকাশ করতে পারে তার 
একটা কার্যকর নাঁজর সৃষ্টি করলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র অন্তরে স্বাজাত্যবোধ ছিল অত্যন্ত তীবর। ধর্মের 
প্রাতও ছিল তাঁর একটা আন্তারক আকষণ। তখনকার বাংলা সমাজ 
যে ভাবে প্রগ্গাতর নামে এক উৎকোন্দ্ুক মনোভাবের শিকার হচ্ছিল, 
'জাতীয় এীতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে ইংরোৌজ ভাবধারার অন্ধ 
অনুকরণ করাঁছল, দেশের সম্পদকে ছেড়ে বৃঁটিশ কৃষ্টর প্রাতি আকৃষ্ট 
হচ্ছিল তাতে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত িচাঁলত হয়ে উঠোছলেন ৷ এক নিদারুণ 
মানাঁসক যন্তণা অনুভব করাছিলেন 'তাঁন অন্তরে । বিপথগামী বঙ্গ- 
বাসীর জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তান তাই কথার চাবুক 
হাতে আঘাত করতে থাকেন জাতিকে তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্য 
দয়ে। শ্রেষে, বঙ্গে, ক্ষুরধার মন্তব্যে তান বাঙালীর 'ত্তকে আহত করে 
তাকে তার ঘরের দকে'মুখ ফেরাতে বাধ্য করোছলেন তানি । বলা যায়, 


১৪) ছার প্রচার 


'তাঁর এই চেষ্টার ফলে বাংল্ম এবং বাঙালী আরো অধ্ঃপাঁতত হবার হাত 
থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জীবন ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করোছিলেন, 
দেশের এই অধ:পতনের মূলে রয়েছে পরাধীনতা। যতাঁদন না দেশ 
. স্বাধীন হচ্ছে ততাঁদন শরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার ইচ্ছেটা তারমধ্যে 
তেমনভাবে দানা বাঁধবে না। তাই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রায় প্রাতাট লেখার 
মধ্য দিয়ে পরাধীন জাতির নিদারুণ মর্মবেদনাকে প্রকাশ করেছেন, 
দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করেছেন। ইংরেজ 
_ অন্দকরণকারা নব্যবঙ্গের প্রাতি কাঠন বিদ্রুপে তিনি বলতেন, 
.. প"্যৎকালীন এক জাতির একর.প স্বভাবাঁঞ্বিত ব্যান্ত এক ধর্মাবলম্বী মনহযোরা 
” ধভন্ব দেশীয় ভিন ধম ব্যান্তবন্যহের শাসনের অধীন হয়েন, তৎকালীন ভিন্ন 
ব্যবস্থার অনুরাগী হইয়া কোনমতেই সখা হতে পারেন না, কারণ তখন 
তাহাঁদগ্ের মনে স্বাধীনতার আলোক সম্পূর্ণরৃপে প্রদীপ্ত থাকে, কচ্তু পরে 
তত্তৎ ব্যান্তাদগের পূর্রপৌত্রেরা আর তদ্ুপ দযখে দুঃখী হয়েন না, কারণ 
তাঁহারা স্বাধীনতার সুখ জ্ঞাত নহেন'। পরাধীন রাজ জঙ্মগ্রহণ করত 
'শুক্ধ প্রভৃভান্ত পরায়ণ হয়েন। অধুনা আমাদিগের অবস্থা সেইরূপ 
হইয়াছে ।.....' সকলেই মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেছেন আমাদের জ্বাধীনতা 
লোপ হওনের সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্প্রভাষা আচার ব্যবহার রীত-নগীত এবং ধর্মকর্ম 
প্রভৃতি সকল বিষয়ে লোপ হুইতেছে,....হে বক্ধূবর্গ আপনারা প্রাণধান 
কাঁরলে কেবল ইহাই জানিতে পারিবেন ষে, শুধু পরাধীনতাই আমাদের 'হচ্দু 
জাতির এঁবজ্ছুত দুর্থাত হইয়াছে ।” (সংবাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৫৫ সাল) 
সাঁত্য কথাটা বলার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন একবারে ভয়শন্য। 
বৃটিশ সরকারের ভ্রুক:ট কিংবা রাজদণ্ডের ভয় তাঁকে কোন সময় সত্য 
প্রকাশ করা থেকে বিরত করতে পারোন। পারোনি বলেই তান দীপ্ত কণ্ঠে 
বলতে পেরেছেন, ভারতবর্ষকে শোষণ করাই বটশ শাসনের একমাত্র 
লক্ষা। তান নভ“য়ে সরাসাঁর মন্তব্য করেছেন, ব.টিশরা এদশে শান 
করার জন্য শন নিজের দেশের কথাটা মাথার রাখেন। তাই তাঁরা ঘা 
' করেন তা সবই নিজের পরাতে ঝোল টানার জন্য, এদেশের মঙ্গন করার 


জন্য নয়। ছ্বিধাহীন কন্ঠে তান বঙগেছেন-- 
'দীন্- প্রভার 14১$ 


শন্লাটশ রাজপুরষরা এই দেশের অধীশ্বর হইয়া শুদ্ধ গ্বদেশের উপকারের 

প্রাত দ'ভ্ট ব্রাখয়াছেন। সুতরাং তাহাদের কৃত নিয়মাদিও পাঁরপৃণ 

পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে ; তাঁহারা এদেশের অর্থশোষক হইয়াছেন এবং সেই 

অর্থে স্বদেশীয় ব্যান্তীদগের দীর্ঘোদর পাঁরপূর্ণ কারিতেছেন, সৃতরাং সাহেব- 

গণের প্রভুতব বাদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এতদ্দেশীর মানহষেরা নিঃস্ব 

হইয়াছেন ।” (২০ ষ্ঠ ১২৫৫ সাল )। 

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সাংবাঁদক জীবনে ধা. সত্য এবং বাস্তব বলে জানতেন 
তাকেই নিভয়ে প্রকাশ করতেন। ইংরেজরা এদেশে কোন ভারতীয়র 
স্বাজাত্যবোধকে ভাল চোখে দেখোঁন ৷ অঙ্কুরেই মানুষের স্বাধীনতার, 
স্পৃহাকে বিন্ট করার জন্য সচেস্ট থাকত তারা । স্বাধীনতা পিপাসহদের, 
সদলে 1বনষ্ট করাই ছিল তাদের নীতি । সংবাদ প্রভাকরের মধ্য দিয়ে 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন দেশ ও জাতির পরাধীনতার মম“বেদনা প্রকাশ করে তার 
মধ্যে নতুন করে স্বাধীনতার ইচ্ছাকে বলবতনী করার জন্য শস্ত হাতে 
কলম ধরেছিলেন তখন ইংরেজ সরকার নানাভাবে তাঁকে বিরত করার 
চেষ্টা করে। হাঙ্গতে অনেক কাঠন শাস্তর হশশয়ারও তাঁকে দেওয়া 
হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে তাঁর সাংবাদকতার কাজ 
চালিয়ে যান। 

ঈমবরচন্দ্রের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, রঙ্গরসে ভরা লেখার পাশাপাশি বঙ্গ সংস্কীতি- 
কে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা এদেশের মানুষকে এত আলোঁড়ত করে যে 
তারা প্রায় সর্বাঝকভাবে সংবাদ-প্রভাকরের সমর্থনে এগয়ে আসে। 
সাধারণের এই সমর্থনে উৎসাহত হয়েই ১৮৩৯ খ্টাব্দের ১৪ জুন 
বা ১২৪৬ সালের ১ আষাঢ় থেকে সংবাদ প্রভাকর-কে দৌনক পাত্রকায় 
রূপান্তারত করেন ঈম্বরচন্দ্র। সংবাদ প্রভাকরই হল বাংলা তথা 
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৌনক পাঁত্রকা । 

ঈশ্বর গুপ্তের বৃটিশ বরোধিতা একাদকে যেমন ছিঙ্গ যথাযথ এবং 
সুক্ষ আবরণে মোড়া অন্যাদকে তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত তাঁর 
অকুতোভয় চিত্তের এক 'ন্স্ধরূপ ॥ সিপাহি বিদ্রোহের সময় যে নিভাঁ- 
কতার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত দ্রোহের খবরাখবর সংবাদ প্রভাকর-এর পাতায় 
প্রকাশ করে গেছেন তাতে আজও 1বস্ময়ে আঁভভূত হ'তে হয়। 


৯৬ / দ'প্ প্রভাক্র 


শুধু সপাহ বিদ্রোহ নয়, নীলকরের অত্যাচার, ডালহোসির 
বিভেদনশীত, সাঁওতাল বিদ্রোহ-প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই তিনি যে বাঁলম্ঠতার 
পাঁরচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে চিরকালের এক সংগ্রামী সাংবাদিক হসেবে 
'চাহুত করতে হয়। যে কারণেই হোক, তখনকার ইংরেজ সরকার তাঁর 
সেসব রচনার 'বরুদ্ধে কোনরকম আইনানুগ ব্যবস্হা নিতে না পারায় 
সাধারণভাবে অনেকের ধারণা, ঈমবর গুপ্ত সাংবাঁদকতার ক্ষেত্রে বুঝিবা 
সরসতা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক লেখা আর পুরনো কাঁবওয়ালাদের জীবনা 
সংগ্রহ করেই তাঁর কর্তবা সমাধা করেছেন । নকন্তু একটু ভালভাবে 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সংবাদপত্র সম্পর্কে প্রচালত সরকারি 'বাঁধ- 
ানষেধগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মান্য করে সুকৌশলে দেশাত্মবোধ প্রচার 
করার জন্যই সরকার তাঁর বরুদ্ধে কোন ব্যবস্হা 'নতে পারেন 'নন। 

শুধু সংবাদ প্রভাকর নয়, সংবাদ রত্বাবলস, পাষণ্ড পনড়ন, সংবাদ 
সাধুরঞ্জন প্রভৃতি পান্রকা সম্পাদনাকালেও ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 
সাংবাঁদকতার এই 'িবরল গুণগঃীলর প্রকাশ দেখা যায় । 

সবরকম বৈজ্ঞাঁনক ও বাঁণাজ্যক উন্লাতাবষয়ক আন্দোলনের সমথ-ক 
এবং নিপীঁড়ত জনগণের প্রীতি সহানুভূতিশীল ঈশ্বর গুপ্তের সমস্ত 
জবনাঁট ছিল সংগ্রামমুখর ॥ সারাটা জশবন তাঁকে একটার পর একটা 
চ্যালেঞ্জের মোকাবলা করতে হয়েছে । সেই চ্যালেঞ্জ, জীবনের দুঃখ 
এবং দারদ্র 'িল্তু তাঁকে বিব্রত করতে পারোন-_বরং এগুলি তাঁকে 
করে তুলেছে মহান । বাঁঙ্কমচন্দ্রের ভাষায়, “ঈশ্বর গুপ্ত সমাজকে নিজ 
বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহার নকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় 
কাঁরয়া লইলেন |” 

১৮৫৬৯ খঙ্ঠাব্দের ২৩ জান;য়ারি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনাবসান হয়, 
কিন্তু সংবাদ প্রভাকর সম্পাদনার ষে ধারা তান সূ্ট করে যান তা 
তাঁর মৃত্যুর পরও ছিল সমান দীপ্ত । এবং আজ এতার্দন পরেও সংবাদ 
গ্রভাকর-এর দীপ্ততে উজ্জবল হয়ে রয়েছে ভারতীয় সাংবাদকতার গগন । 


দাপ্ত প্রভাকর / ৯৭ 


নীল আকাশে কালে! মেঘ 


ওই দূরে, একটুকরো কালো মেঘ। ওই মেঘটা আমাকে ভাঁবয়ে 
তুলেছে । আপনারাও ভাবুন, ওই একটুকরো মেঘেই কিন্তু ছেয়ে যেতে 
পারে সারা আকাশ । আর তখন.****। 

না, লর্ড কা।নং এতটা স্পম্ট করে বলেন নি, তব সোঁদন তাঁর 
কথার সুরে ছিল এই আশঙকা। 

১৮৫৬ খ্টাব্দ। ইংলণ্ডে ভারতের বড়লাটের সম্মানে দেওয়া হ'ল 
এক ভোজসভা । সেই ভোজসভার মুখ্য চারন্র লর্ড ক্যানং সৌদন 


একটু যেন চিন্তা জড়ানো সুরেই বললেন, ৭ % 15 101 ৪ 705206101 0]) 
০01 00106, 30 ঢু ০9010 10156 01080 11) (156 515 ০01 [10019, 56151765 2 





1159 ৪ 51091] ০1090. 109. 91156 110 10108611799 2 189 010162661) (0 
০15 2100 ০৬61%/1)61 1) 11) 11117). 

বছর না ঘুরতেই ক্যাঁনং-এর আশঙুকা সাত্য হ'ল । ভারতের বুকে 
বৃটিশ শাসনের 'বরুদ্ধে ঘটল প্রথম সামারক অভ্যুর্থান। ইংরেজ এবং 
সাম্রাজ)বাদী শিক্ষায় শীক্ষত বলে আত্মগবাঁর দল সে অভ্যুত্থানের নাম 
দেয় সিপাহ বিদ্রোহ । সোৌদন শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারতের 
সংবাদপন্রগুঁল প্রায় সমস্বরে 1সপাইদের নিন্দায় মুখর ॥। 'বপ্নুবকে 
বিদ্বোহ বলে তারাও সোঁদন ইংরেজ প্রভুদের সুরক্ষার জন্য আতঙ্কিত 
হয়ে ওঠে। 

ব্যাতক্কম অবশই ছিল। সেই ব্যাতধ্মী ব্যান্তৃত্বের নাম হারিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় । সামারক হিসাব বভাগের কর্মী-াহন্দ পোঁট্য়টের 
কর্ণধার। [হসেবে তাঁর ?কন্তু ভূল হল না। সপাঁহ বিদ্রোহের সাঠক 
মূল।ায়ণ করে, তার স্বরূপাঁট উপলাঁব্ধ করে তান বললেন, এটা বিদ্রোহ 
নয়, মহান জাতীয় বিদ্রোহ, দি গ্রেট ইন্ডিয়ান রভোজ্ট- মহান ভারতের 
অভুহ্খান। 


৯৮ / নীল আকাশে কালো মেঘ 


১৮৫৮ খঙ্টাব্দের ৬মে পহন্দু পৌঁউরয়ট-এ “10৩ 10০০105580৫ 


স২০৫11100” শীর্ষক নিবন্ধে বললেন, “1505 ৮111 ৩. ০০০৩৩ 
(2106 & ৮619 01761610 ৬16৮ 01 056 8063 01 (116 0168 [17018 1২6৬০] 


০1857 ঠি000 /080 ০0111611190781109 1785৩ (9০0 01 00600.৮--অর্থাৎ 


আমরা 'নীশ্চত, ১৮৫৭ খন্টাব্দের মহান ভারতীয় অভ্যু্থানকে সমকাল 
যে রুপেই চিহ্ত করুক ভাবষ্যং ইতিহাস গকল্তু তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
দম্টকোণ থেকে িবচার করবে । 


১৮৫৭ খচ্টাব্দের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের ছাউনিতে ৩৪ নম্বর 
দেশণয় পদাতিক বাঁহনীর (নোঁটব ইনফ্যানাস্ট্র ) সিপাই মঙ্গল পান্ডের 
নেতৃত্বে প্রথম জলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। অসাধারণ তৎপরতায় 
আঁচরে সে আগুনকে নিভিয়ে, সে 'বিদ্বোহকে দামত করে ইংরেজ ৮ 
এপ্রল ব্যারাকপ:রেই ফাঁস দল মঙ্গল পান্ডেকে। আত্মসুখে মগ ইংরেজ 
সোঁদন নিজের শান্ত সম্পর্কে হয়ে উঠল আতগবাঁ । 


1কন্তু একমাসও গেল না, ইংরেজের সেই গর্ব, সেই সাহস যেন সহসা 
অন্তাহ্্ত হ'ল। ১০ মে মিরাটে তিন নম্বর অশ্বারোহদ বাঁহনীর 
ন্তেত্বে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল একবারে দাউ দাউ করে। ১৫ মে'র 
মধে সারা উত্তর ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যবস্হা হ'ল পুরোপ্ার 
1বপর্যস্ত। বটশ [সিংহ তখন যেন অসহায় এক মেষ শাবক । 


ইতিহাসের সেই বাঁক নেওয়া মুহূর্তে সমস্ত ঘটনাকে বিশ্বেষণ করে 
হারশ মুখাঁজ ২১ মে পহন্দু পোট্রিয়ট-এ গীলখলেন, আজ ভারতে 
বৃটিশ শাসনজাঁনত নিষ্পেষণের দুঃসহ গুরুভারকে অনঃভব করে না এমন 
একাঁটি মানষও নেই । বৈদেশিক শাসনের কাছে অধবনতা স্বীকারের 
গ্লানর সঙ্গে শোষণের সেই দুঃসহ গুরুভারের সম্পর্ক আবচ্ছেদ্য। 
সোদন “106 ০০4, 80 ৮006 ০%০117604 নবন্ধে হারশ 1[লখলেন, 
[1575 15 090 & 91761৩04615 01 10018 %/1)0 ৫995 179 1551 05 001] 
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নীল আকাশে কালো মেধ / ১১ 


০1016 131161৭1) 1019 117 [17012---2719520093 10550219016 [1012 500150610 
(0 2 1016107) 1010, 

আরও একধাপ এাঁগয়ে 405 186015 01 17010া) 00$6170101, 'নবন্ধে 
হাঁরশ আরো খোলাখুঁল -আরো বাঁলম্ঠ কন্ঠে বললেন, সোদন আগত 
ওই, যোঁদন ভারতায়দের সমস্যা সমাধান করবে ভারতীয়রাই । বললেন, 
£€]176 01100 15 76211 €) ০0176 ৬11)0ো।) 201] [01811 01950101$ 005 0০ 
৪0160 0% [11012179.% 

১৭৫৭ খৃম্টাব্দে যে বিদেশী শাসন বাংলা তথা ভারতের বুকে 
দঢভাবে কায়েম হয়েছিল তার গবরুদ্ধে হরিশ ম:খাঁজর আগে কেউ 
এমন দত ভাঙ্গমায় সরব হতে পারেন 'ন। মান্র অল্প কট কথার মধ্য 
দিয়ে একটি পরাধীন জাতির মর্মবেদনা, স্বাধীনতার সতীবর আকাত্ক্ষাকে 
হরিশ মুখার্জ যেমন ভাবে বান্ত করেছেন তেমন ভাবে বলতে এর আগে 
কাউকে দেখা যায়ান । অথবা বলা যায়, অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে অন্তরে 
চেপে রাখলেও তাকে প্রকাশ করার মত সাহস জোগায়াঁন কারও । 

ইতিহাসের সাক্ষ্য, হেনার লুই ভিভিয়ান ডিরোজও'র প্রভাবে 
বাঙালী নবীন ব্যাদ্ধজীবারা স্বাধীনতার জনা উদগ্রীব হয়ে ওঠে । স্বয়ং 
1ডিরোজিও'র কাব্যের মধ্য 'দয়ে স্বাধীনতার ওই স্পৃহা_ ওই আকাঙ্ক্ষা 
যেন প্রথম মৃদু সুরে বেজে ওঠে । তারপর “হন্দু ইনটোলিজেনাসয়া” 
সম্পাদক কাশী প্রসাদ ঘোষের কাবতায় অথবা পরবতাঁ কালের রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজপুত কাঁহনসীভীত্তক পোঁদ্মনী উপাখ্যান” কাব্যে 
“স্বাধীনতা হঈনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচতে চায়” গোছের কিছু 
পংন্ত হঠাৎ হঠাৎ-ই ধ্ৰানত হয়েছে । িল্তু সে প্রকাশ ঘটেছে রূপকের 
আড়ালে । খোলামেলা কথায় সরাসাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধবাঁনত করে 
তোলেন প্রথম হরিশচন্দ্ুই । সৌদনের সেই বৃটিশ শাসনের শন্ত কাঠামোর 
বুকে দাঁড়িয়ে কোনরকম রাখঢাক না করে সরাসাঁর বৃটিশ সরকারের নাম 
ধরে তান বলেছেন, আমরা তোমাদের চাই না ! আমরা চাই স্বাধীনতা 
চাই ীনজের মত করে ীনভর্ণক ভাবে বেচে থাকতে । 


১০০ / নীল আকাশে কালো মেঘ 


হাঁরশ মুখা্জর মতত্যুর পর তাঁর এই 'নিভণকতা, এই স্বাজাত্যবোধের 
কথাই তাঁর ঘানম্টবন্ধ গিরীশচন্দ্র ঘোষ “মুখার্জস ম্যাগাঁজন' পান্রকায় 
উল্লেখ করে আবেগমাঁথত কন্ঠে বলেন, “তাঁরই জন্য আঁতসম্প্রাত আমরা 
রাজনোতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে ?শখোঁছ ।” 

হারশের এই রাজনোতিক সচেতনতা, বাঁলষ্ঠভাবে স্বাধীনতার কথা 
প্রকাশ করার স্পর্ধা, যে কোন সামাজক বা প্রশাসাঁনক আঁবচারের 
বরুদ্ধে মাথা তুলে সরাসাঁর প্রাতবাদ করার এই সাহসের র্‌প, চাঁন 
এবং অন্তার্নীহত কারণ 'বশ্েষণ করার আগে আমাদের সমকালীন 
ভারতের রাজনোতিক এবং সামাঁজক পটভূঁমিটি একবার 'বশ্েষণ করে 
দেখা উঁচত। কেননা, সেই প্রেক্ষাপটে বিচার না করলে হ'রিশ চারন্রের 
[বিশালতা 'কংবা ব্যাপকতা বোঝা যাবে না। ফলে হারিশ মুখার্জ এবং 
তাঁর সাংবাদিকতার মূল্যায়ণেও থেকে যাবে কিছ: ভরাট । সেই বিরাট 
'মানূষাটকে অকারণেই হয়ত করা হবে িছুটা খাটো। তাই হারশ 
'মুখার্জ এবং তাঁর হল্দ্‌ পৌঁ্রয়ট নিয়ে আলোচনার আগে সমকালীন 
ভারতের ছাঁবটা একবার দেখা যাক। 

উনবিংশ শতকের প্রথমপাদ থেকেই ভারতের বৌদ্ধিক পাঁরমণ্ডলে 
দেখা দেয় বর্ণলীর দাত । পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে চিন্তাভাবনা এবং 
সংস্কীতির ক্ষেত্রে যে নতুন জোয়ার এল তাকে অনেকে তুলনা করতে 
থাকলেন ফরাঁস রেনেসাঁর-সঙ্গে ৷ সবক্ষেত্রে যে চাণ্টল্য অন.ভূভ হ'ল 
তাকে বলা হ'ল জাতির নবজাগরণ । রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য 
নেতৃবৃন্দ সেই নবজাগরণের মুহূর্তে সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের 
প্রাঙ্কয়াকে জানালেন স্বাগত । 

কোনটা আধ্দানক অথবা কোনটার সংস্কার করা উচিত তা 'নিয়ে 
[বাঁভন্ন মহলে মত পার্থক্য থাকলেও রামমোহন রায় এবং অন্যান্যদের 
একটা স্পম্ট ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন, শুধু অতীতের 
প্দনরুজ্জশীবন ঘটানোটাই সংস্কার নয়। একই সঙ্গে তাঁরা বলতেন, 
আধ্বীনকতার অন্য নাম পাশ্চাত্যের নিছক অন্ধ অনুকরণ নয়। তাঁরা 


নীল আকাশে কালো মেঘ / ১০১ 


বুঝতেন, নিজেদের বচারব্দ্ধর আলোকে যাঁদ সবাঁকছ:কে 'বশ্রেষণ নাঃ 
করা যায় তাহলে অন্ধ অনুকরণের মধ্য দিয়ে সেই সভ্যতার কুফলগ্ীলই 
এদেশের বুকে জাঁকিয়ে বসার আশঙ্কা বোশ। 


একারণেই ইংরেজ সরকার এীতহ্য ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের নামে 
যখন যা করতেন তাকেই ছ্বিধাহশীনভাবে সমর্থন করেনান রামমোহন 
রায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে সে বিরোধিতার সুর ছিল অত্যন্ত চড়ায় বাঁধা। 


তাই দেশের শিক্ষা সংস্কারের নামে বৃটিশ সরকার যখন এখানে সংস্কৃত 
কলেজ প্রাতষ্ঠা করতে চাইলেন তখন রামমোহন সরাসাঁর তার বিরোধিতা 
করে বললেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন সংস্কার জাতির জীবনে বোঝা হয়ে 
দাঁড়ায়। সংস্কৃত শিখে আজকের মানুষের কোন সরাহাটা হবে ? সংস্কৃত, 
পড়লে ব্যাকরণের গছ: কচকাঁচ অথবা হীন্দ্রিয়াতীত জগতের খোঁজ নেবার 
অসাড় চেষ্টা হয়ত দেখা যাবে, ীকন্তু সেই চিন্তা ভাবনাটা যেমন ব্যান্তর 
কোন বাস্তব চাঁহদা মেটাতে পারবে না, তেমাঁন তাতে সমাজেরও কোন, 
উপকার হবে না। উল্টে সমস্ত ব্যাপারাটাই একটা বোঝা হয়ে উঠবে । 


রামমোহন বললেন, সাঁত্যই যাঁদ শিক্ষা সংস্কার করার সাধু বাসনা 
সরকারের থাকে তাহলে তাঁরা সংস্কৃত কলেজ না করে ইংরোজ শিক্ষা 
প্রসারে অগ্রণী হোন । উচ্চাঁবদ্যালয় এবং কলেজ স্তরে ইংরোজ শিক্ষার 
প্রবর্তন করূন। রামমোহনের এই দাঁব জোরদার হ'ল মেকলের ১৯৮৩৫ 
খুঙ্টাব্দের প্রস্তাবে । মেকলেও বললেন, ভারতবর্ষে এখন সংস্কৃতর 
পাঁরবর্তে ইংরোজকেই শিক্ষার মাধ্যম করা দরকার । 


ইংরোজ শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দ সমাজ ব্যবস্হায় পাশ্চাত্যের 
যে প্রভাব পড়তে থাকল এবং সেইসঙ্গে এদেশে খন্টধর্ম বিস্তারে 
?মশনারিরা যে তৎপরতা দেখাতে লাগলেন তার ফলে একধরণের সংঘাত 
আঁনবার্য হয়ে উঠল । রক্ষণশীল এবং প্রগাঁতপন্হীদের মধ্যে যেমন একটা 
সংঘর্ষ দেখা দিল, তেমাঁন খস্টধর্মপ্রচারকদের সঙ্গেও. একট বিরোধের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠল । বিশেষ করে মিশনারদের আগ্রাসী মনোভাব» 


১০২ / নাঁল আকাশে কালো মেঘ 


নিজেদের রাজপ্রাতানাঁধ মনে করে যা খাুশ তাই করার প্রয়াস সংঘর্ষকে 
করে তুলল আরো তর । 

মিশনারিরা খষ্টধ্ম প্রচারে এত তৎপর হয়ে উঠল যে তারা গবর্নর 
জেনারেলের কাছে হন্দুধর্মকে সুযোগ সুবিধে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং 
সরকার আইন সম্পকে'ও স্মারকাঁলাঁপ পেশ করতে থাকল । 

১৮৫০ খ্টাব্দের ১৯ মার্চ ৩৭ জন মিশনা'রর স্বাক্ষীরত এক 
স্মারকালাপ পেশ করা হয় লড” ডালহেণাসর কাছে । ওই স্মারকলিপতে 
তাঁরা পুরীর জগন্নাথ মান্দরের বাক অন্দান বন্ধ করে দেবার দাঁব 
জানালেন। আঁজতে বলা হল, জগন্নাথের পাণ্ডারা প্রকাশ্যেই মিশ- 
নারদের নিন্দামন্দ করে, নিজেদের সরকার বিরোধী বলে দেখাবার চেস্টা 
করে এবং ঢাক ঢোল ?পাঁটিয়েই জনগণের কাছে দানের জন্য আবেদন করে 
ও তার মাধামে এদেশে পৌঁত্তীলক ধর্মকেই বহাল রাখার ইচ্ছা প্রকাশ 
করে। অতএব হে সরকার বাহাদুর, এদের সবরকম সাহায্য দেওয়া বন্ধ 
রাখুন খঙ্টধর্মের স্বার্থেই । 

এইসব মিশনার বা পাদ্রীদের দ্বিতীয় আর্জিটা ছিল ১৮৩২ 
খুঙ্টাব্দের অস্টম বেঙ্গল রেগুলেসন সম্পর্কে । ওই আইনে ছিল, “যখন 
কোন দেওয়ান মামলায় দুই পক্ষ 'বাভন্ন ধর্মের অর্থাৎ একপক্ষ হিন্দু 
অন্যপক্ষ মুসলমান, তখন কোন পক্ষকে সম্পাত্ত থেকে বাঁঞ্চত করার জন্য 
সেই ধর্মের বাঁধ প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে ন্যায়াবচার সাম্য এবং 
সুবিবেচনার নশীতির 'ভীত্ততেই 1সদ্ধান্ত নেওয়া হবে।» 

মশনার পাদ্রীরা চাইছিলেন, খুঙ্টধর্মে ধম্ণান্তাঁরত ভারতীয়দের 
ক্ষেত্রে উত্তরাধকার আইনের সুরক্ষা । এই আইন প্রবর্তন হতে দেখে 
হিন্দুরা আশঙ্কা করেন, ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই আইন 
আনা হচ্ছে। ১৮৫৬ খ্টাব্দে বধবা ববাহ আইন প্রবর্তন রক্ষণশীল 
হিন্দুদের আরো আতাঁঙ্কত করে তুলল। সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা 
আরো তিন্ত হল। 

ধর্ম, সামাঁজক সংস্কার এবং আধুনিকতা প্রবর্তন নিয়ে রক্ষণশীলদের 


নীল আকাশে কালো মেথ / ১০৩ 


সঙ্গে নব্যপন্হদের এই সংঘাতের 'র্দনে সংবাদপন্রগূল স্বাভাবিক ভাবেই 
নীরব থাকতে পারোন । তারাও কোন না কোন পক্ষের হয়ে বেশ সরব 
হয়ে ওঠে। সতী বা সহমরণের সমর্থনে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাচার 
চন্দ্রিকা ইংরোজ শিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করে বলে, ইংরোজ শিক্ষায় 
শাক্ষত মানূষ হিন্দুদের ধর্মীয় আচারগুল পালনে অক্ষম হবে। ওই 
সঙ্গে তারা হন্দুদের উত্তরাধকার বাঁধ প্রবর্তনেরও বিরোধিতা করে। 

সংবাদপন্রগৃলি তখন স্পম্টতই দুটি ভাগ হয়ে যায়। একদল 
যেমন রক্ষণশীলদের বন্তব্যকে জোরালো করে তুলে ধরে, অন্যদল তখন 
পাঁরবর্তনকারাদের পক্ষে সরব হয় । সমাচার দপণণ, সংবাদ রত্রাবলণী, 
সংবাদ প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ ভাস্কর, বঙ্গদৃত, জ্ঞানাম্বেষণ 
ইত্যার্দ অনেকগূলি কাগজ সেই সংঘাতের 'দিনগ্ীলতে পরিপুজ্ট হতে 
থাকে। অন্যকথায় বলতে হয়, এই সংঘাত কলকাতা তথা ভারতের 
সংবাদপন্রগ্ীলর বিকাশের ক্ষেত্রে এক মুখ্য ভৃঁমকা নেয়। তখন যে 
কোন বিরোধকে কেন্দ্র করেই নতুন সংবাদপন্র প্রকাশিত হতে থাকে 
অথবা সেগুলি চলাতি কাগজগ্ীলর প্রচার বাদ্ধর সহায়ক হয়ে ওঠে। 
অন্যকথায়, সংঘর্ষ এবং গিবরোধ সংবাদপত্রের উদ্ভব, প্রচার ও বকাশের 
প্রসাতিসদন হয়ে ওঠে । 

কিন্তু সংবাদপত্রের সংখ্যা এবং প্রচার বাঁদ্ধর পথে হঠাং-ই এক মস্ত 
বাধা হয়ে দাঁড়াল ১৮৫৭ খহ্টাব্দের মহাঁবিদ্রোহ । সে বিদ্রোহ বৃটিশ 
শীন্তকে যেমন সবাঁকছু পুনম্ল্যায়ণে বাধা করল, অন্যাদকে সে বিদ্রোহের 
ফলে অনেক কছ_র সঙ্গে সংবাদপন্রের প্রসারকেও ব্যাহত করল। অথচ এই 
মহাঁবদ্রোহের পেছনে কলকাতা বা ভারতীয় সংবাদপন্রগুলির ভূমিকা ছিল 
খুবই নগণ্য । সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশেষণ করে ওই মহাবিদ্ধোহের মান্ন 
দ,বছর পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেভারেন্ড লঙ্‌ লেখেন, “ভারতাঁয় সংবাদ- 
পন্রের আঁভমতগ্ীল অনেকসময়ই বিপদের আগাম সংকেত অথবা সেফাঁট 
ভালভ হসেবে কাজ করেছে । একারণেই ১৮৫৭ খৃণ্টাব্দের জানুয়াঁর 
মাসে ইউরোপায় প্রশাসাঁনক কর্তারা যাঁদ 'দাল্লর ভারতীয় সংবাদপন্র 


১০৪ / নীল আকাশে কালো মেঘ 


গ্ীলর সঙ্গে আলোচনা করতেন, তাহলে জানতে পারতেন বিদ্রোহের 
একাটি কালো মেঘ জমে উঠেছে । সে বিদ্রোহে পারস্য এবং রাশিয়ার 
মদত পাওয়া নিয়ে অনেকে যে আশাবাদী তাও জানতে পারতেন তাঁরা |” 
1সপাঁহ বিদ্রোহের সময় দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্রেষণ করে 
রেভারেণ্ড লঙ্‌ আরো বলেন, “সেই পর্বে (বিদ্রোহ ) দেশীয় সংবাদপত্র 
সম্পর্কে অনেক ফিছ লেখা এবং বলা হয়েছে । সেসব মন্তব্যের 
কোন কোনটিতে ছিল একটি সশ্রদ্ধ ভাব আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে বলা 
হয়েছিল, দেশীয় সংবাদপন্গু এত দ;নরাীতপরায়ণ যে এর বিলোপ 
ঘটানো ডীচত 1**"কিছ কিছ সরকারি কতণাতো দেশীয় সংবাদপন্নকে 
দমন করার অথবা সেইসব কড়া প্রথা চালু করার কথাও বলেছেন । কিন্তু 
আমাদের মনে হয়, সং সরকার এবং সুস্হ শিক্ষার পক্ষে এসবই হবে 
আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত । ইউরোপীয় সংবাদপন্রগুীল অনেক সময়ই বণ 
বিদ্বেষের কথা প্রচার করেন (অনেক সম্পাদক তো খোলাখুলিভাবেই 
ভারতীয়দের গালমন্দ করে থাকেন )। তব পঞ্জাব যুদ্ধ এবং বিদ্রোহের 
সময় দেশীয় সংবাদপন্রগ্ল ইংরেজদের দিক থেকে নয়, প্রাচ্যের 
মনোভাবেই যে দন্টভঙ্গ নেয়-_তার সামাগ্রক সুরটা ছিল মধ্যপল্হী |” 
পরবত+“কালে স্যর জজ" ট্রেভোলিয়ন আযাংলো হইশ্ডিয়ান সংবাদপন্ন- 
গুলি সম্পকে মন্তব্য করেছেন, 
[005 6006 ০1 006 11993 ৮85 1)0171015. ০৬০: 10 0106 ০19 
107 91990 9%/61] 5০ 1000 85 2000176 (11056 €০11115118105 2100 
|3051151017061) 11) (106 17701001601 005 011160661011) 5210015., 70176 
09559 01 01056 010021 200 8:090655006 )00171915 1090101151)60 0% 
£161991% 0100 72191 0011176 075 28017% 01 006 17161701) [২০৬০1 
(101) 09010681760 1১001)11)5 0090 %/85 1006 1008601)60 2110 501099960 
17) 005 11163 01 5010)6 0০21001012 70210919 -. --/1)9 0০৮10 ০৩ 09016 
21009010105 (1381) (0 23391 01186 0:0৬1061)02 1199 £1917050 03 
£18116 00 0950105 & 17901010 11) 00] ৮180)? 7:00 5685 2100 ৮1, 
4100 01000611001 1] (116 98056 ০0? 01061 200 01111291010, 


নল আকাশে কালো মেঘ / ১০৫ 


9৫ 17) 006 02105 01 ০001. 1058012015 210862706) 8100 00 
11010911981 013101585016 ? 
[10616 51516 08383 01 17701661001 60 16069196100 10 1186 
7101210 01555. 11] 0 01010101001 005 0095610005906) 2 568: 
01 27911998155 স1)101) ০০10 170 ০০ 81105%/90 (0 001001009 
2100 01] 7016 13, 1857 2176%/ 8০ €016£01965 015 6369101131)09017 
01 10111001176 0155595 200. (০ 16902117 11 06191108969 (16 01101- 
18101) 01 00909109 2110 176%/519919219 785 [01010018660 -0176 
(0012110661601010 ড/81121)-1 864, 7১7১. 299-300. 
স্যর জর্জ ট্রেভেলিয়নের সার বন্তবা, তখনকার আ্যংলো ইন্ডিয়ান 
সংবাদপন্রগুঁলর মূল সুরটাকে এককথায় বলতে হয় ভয়ঙ্কর । উনাবংশ 
শতকের মাঝামাঝি খৃষ্টান এবং ইংরেজদের মধে; রস্তের জন্য, হানাহাঁনর 
জন্য যে সরব চৎকার শোনা গিয়োৌছল তার কোন পূর্ব নাঁজর নেই । 
ফরাঁস বিপ্লবের সময় হারবার্ট এবং মারাট যেসব বর্বর পান্রকা প্রকাশ 
করত তারাও লজ্জা পাবে কলকাতার িছ কিছ আ্যাংলো ইঞ্ডিয়ান 
কাগজের বন্তব্য দেখে । জের সম্াদ্ধর জন্য একটি জাতিকে ধ্বংস 
করার কি আধকার আছে তাদের? শান্ত শগ্খলা বা সভ্যতার জন্য 
নয়, নিজেদের প্রাতাহংসা চারতার্থ করার জন্য, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ 
অসন্তোষের জন্য একাঁট দেশে থেকে তাকে জৰালয়ে প্যাঁড়য়ে লুঠ করার 
1ক আঁধকার আছে তাদের ? 
দেশীয় সংবাদগ্ঁলর কোন কোনাঁট যে 'বদ্রোহের উত্তেজনা ছড়ায়াঁন 
তানয়। সরকারের মতে অবস্হা এমন হয়োছিল যে সংবাদপত্রের কণ্ঠ- 
রোধ না করে নাক উপায় ছিল না। 
কল্তু সাঁতিই কী তাই? সাঁত্যই ক দেশীয় সংবাদপন্গ্ীল 
বন্রোহে উদ্কান 'দাচ্ছল, উত্তেজনা ছড়াঁচ্ছিল 2 তখনকার সংবাদপন্রগ:লি 
[কিন্তু সে সাক্ষ্য দেয় না। বরং এব্যাপারে তখনকার সংবাদপন্রগুলির 
সংযম দেখেই অবাক হতে হয়। ইউরোপাীয়দের কাগজগুল যখন 
ভারতনঈয়দের রন্তপানের জন্য লকলকে জিব বের করে একের পর এক 


১০৬ / নল আকাশে কালো মেঘ 


উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তখনও কিন্তু দেশীয় সংবাদপন্রগালি মোটামহট 
সুস্হ ও সংযত ভাবেই তাদের বন্তব্য পেশ করে যাচ্ছিল । 


তা সত্বেও লর্ড ক্যাঁনং ১৮৫৭ খ্টাব্দের ১৮ জুন যখন তাঁর 
কুখ্যাত “গ্যাঁগং আযাকট' জার করলেন, তখন তান 'িল্তু মুঁড় 'মছাঁর 
এক করে দেখলেন । উদারনোতিক শাসনের পক্ষপাতন ক্যানিং অন্তত এই 
এক ক্ষেত্রে বঁটিশ সংবাদপন্রগীলকে অকারণ প্রশংসাপন্র 'দয়ে, তাদের 
চরিত্রকে বাহবা জানিয়ে নিজের চাঁরন্রে দূরপনেয় কলঙগ্কলেপন করেছেন । 
“দয়ালু ক্যানিং এই একাট মান্র কারণে ভারতায় সংবাদপন্রের হীতহাসে 
“সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধকারী ক্যানিং' নামে আখ্যাত রয়েছেন । 
লর্ড ক্যানিং তাঁর ওই কৃখ্যাত আইনাঁট জারি করার সময়, আইন 
পাঁরষদের সভায় বলেন, 
1 ৫009৫ 51601186110 15 02119 0110619109৫ 01 1010%10 60 
11786 ্রা। 90৫201003 65000 9৩৫16100. 1799 ০661 1১0016৫ 11160 
০ 1068109 01 00611096155 10079186101 01 20019, 10017) 00৩ 1531 
[6%/ ৮/26109 1006] 0175 0152 ০01 1006111561006 5010191160 €০ 0061 
69 00511986152 1055/31020615, 16 1095 ৮০]. 00109 95৫01001919, 
০16$6119, 81600119---11 203160106০0 707৬6151010 ০1 909, (10616 
816 0011568176 ৬1119096019 01 0১৪ 6০0৮০11)706106) 19198 28961110178 
০0115 100100955$ 2170 00096291116 8/5001659 (০ 50%/ 01500706617 
250 152050 0০0/5012 16 2100 10 500150905. 7100 1617910 17101 
[178৬০ 02160 09909291017) (0 109106 ৬111) 16106191905 (0 1186 1190155 
01989 হ ৫০9 100 ৫1160 60 076 701:01681) 01699, 906] 866 70 
59110 2:00 01010 5/1)101) 2. 11776 021) 06 019৮7 177810105০0 
0106 0108 (0116 01001 91861) 005 0069(101) 19 (0 10165017 1786101 
08100198650 60 07150101619 2, 01131511106 (1015. 601 চ101150 £ 21 
8120 60 81%০ ০1916 60 ০00006075 01 96 72010196910 00159 101 
(10০ 1059105 2170 1766111801006 চ/11101) 10211 00611 19001018) ছু 210] 


৮০০) 05 51101101 00 585 0090 হ 10950 5801 08538863 4) 30006 


নল আকাশে কালো মেঘ / ১০ 


91 0)9 0810919 10061 (10581 10810986181 %/101012) (01)0906) 0০1 
16001 11000000039 90 পি 5 15010109681) 58079 ৪16 00100511060) 
108) 11) 01055 11106 006 10165010 ০০ (01760 (0 005 19081 
10)1501)16৬003 70011909993 4] (106 1181009 ০1 76০0016 ০81990165 ০9 
0193511)6 (16100 00] 101 00617210155 521, 9201706 901098]1 017) 
()2 ০০010011 (1191 2 1026 010009560 01019 11685016 1111) 67:001280 
1০100621065. টি 00616 816 010163 17 (106 6%15051)06 01 6৬61৩ 
80906 1) %/1)101) 90100010816 01 (110 110010155 2100 1151)0 %/1)101 
16199100519 01761151965 8170 5010100107851% 8002109 17 01011091 
$2850109 17115 00 98011020 01 0119 19010110 ৮/০11976. 9001) 15 
06 5696 ০01 117019 ৪ 01219 00017611. 9001) এ [11016 1189 ০003৩ 


01900 09. 1[1)6 11661 ০01 106 [01653 15100 60061901010, 


লর্ড ক্যানিং সোঁদন স্পম্টভাবেই দেশীয় সংবাদপন্রগুলর বিরদ্ধে 
আঁভযোগ এনে বলেন, দেশীয় সংবাদপন্র বুদ্ধ চাতুর্ষের আড়ালে সংবাদ- 
পন্রের পাতায় যা প্রকাশ করছেন তার প্রভাবে অল্প কিছ দিনের মধ্যেই 
রাজদ্রোহের ভাবটা বেশ জাঁকয়েই বসেছে ভারতীয় জনগণের মনে । 


নিন্দা করলেও ক্যানিং, কিন্তু দেশীয় সংবাদপন্লগুলর বাগধারা 
এবং রচনাকোশলের প্রশংসা করতেও বাধ্য হয়েছেন। [তিনি বলেছেন, 
সংবাদপন্গুল ইংরেজ াবরোধিতার বীঁজ অত্যন্ত সুকৌশলে বুনছে। 
তাদের এই সুকৌশলশী অপকর্মীট রোধ করার জন্যই ক্যানংকে ষে 
নিতান্ত আনচ্ছা সত্তেও সংবাদপন্রের কম্ঠরোধ করতে হচ্ছে একথা তান 
পাঁরষদদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারেবারেই । 

দেশীয় সংবাদপন্রগুঁলর 'নন্দা ও সমালোচনায় মুখর ক্যাঁনং কিন্তু 
তাঁর ওই বন্তৃুতাতেই ঢালাওভাবে প্রশংসা করেছেন আযাধলো ই ন্ডিয়ান 
প্রেস বা বাঁটশদের পাঁরচালিত সংবাদপন্রগগুীলর। তাদের সংযম দেখে 
[তান নাকি মোহত হয়ে গেছেন। কিন্তু যেহেতু দেশীয় এবং 
-বৃঁটিশ পাঁরচালিত পর্রপান্রকাকে আইনের চোখে আলাদা করে দেখার 


০৮ / নীল আকাশে কালো মেঘ 


তেমন সুযোগ নেই, তাই নিতান্ত নাচার হয়েই সেগ্ীলকে যে তিনি তাঁর 
নতুন আইনের আওতায় আনতে বাধ্য হচ্ছেন সেকথাটা তিনি জানিয়েছেন 
নিতান্তই বেদনার সঙ্গে । তানি বলেন, ইউরোপীয় কাগজগনীলর একটি 
ন্ুঁটিই শুধু তাঁর নজরে এসেছে, সেটা হল, সেসব কাগজে প্রকাঁশত কোন 
কোন মন্তব্যকে কিছ দুরভিসাঁন্ধপরায়ণ লোক নিজেদের কাজে লাগাতে 
পারে। 

জজ ট্রেভোলয়ন-এর ভাষায় ইউরোপীয় কাগজগ্ীলর কোন কোন 
মন্তব্য হ'ল, পপ্রাতাঁট 'হন্দু এবং মুসলমান একজন করে 'বিদ্রোহণ, 
ধরম্বাসঘাতক, খুনী” ট্রেভোলয়ন বলেছেন, “তখন সংবাদপত্রের 
প্রীতাঁট স্তম্ভ জুড়ে থাকত এই ধরণের নিন্দাসৃচক বাক্য। কিন্তু আজ 
বলতেই হয়, এধরণের প্রীতাঁটি মন্তব্ই পাপীর তীন্ত, ঈশ্বর 
1নন্দার সাঁমল 1” 

তখনকার ইউরোপীয় সংবাদপন্রগ্ীলর পাতায় পাতায় প্রকাশত 
হন্দ্‌দের রন্তুপানের প্ররোচনা কী করে যে ক্যাঁনং-এর মত মানুষের 
দৃম্টি এীড়য়ে গেল সেই ভেবে আশ্চর্য হতে হয় । অনেকে বলেন ক্যানিং 
আমলাতন্ত্রকে বাঁচাতেই একথা বলেছেন । কিন্তু ট্রেভোলয়নের মতে, 
ওই আভযোগ সত্য নয়। আমলাতন্দকে আড়াল করতে নয়, কাজে 
ঠিক মন না থাকার জন্য ক্যাঁনং ওইধরণের মন্তব্য করে সংবাদপত্রের 
কণ্ঠরোধ করেছেন । 

সংবাদপত্র দমনে জার করা লর্ড ক্যানংয়ের ওই আইনাঁটর মেয়াদ ছিল 
মাত্র এক বছর । "কল্তু ভারতায় সংবাদপত্রের ইতিহাসে ওই এক বছরের 
আইনাঁট চিরতরে চিহ্নত হয়ে আছে “কণ্ঠরোধকারাীঁ আইন বা গাগিং 
আযাকট? হসেবে। ১৮২৩ খঙ্টাব্দে আাডাম যে কুখ্যাত বাধ জার 
করেন, এই আইনে তার ধারাগ্রালকেই ফিরিয়ে আনা হয়। 

ক্যাঁনংয়ের এই নতুন আইনে সরকারি লাইসেন্স ছাড়া মুদ্রণযল্ল 
রাখা বা ব্যবহার করাটা বেআইনি ঘোষিত হল। লাইসেন্স চাইলেও যে 
পাওয়া যাবে তা নয়। ইচ্ছে হলে. সরকার লাইসেন্স নাও দিতে পারেন: 

নাঁল আকাশে কালো মেঘ / ১০৯, 


আবার লাইসেন্স দিলেও যেকোন সময়েই সে লাইসেন্স প্রত্যাহার করেও 
নিতে পারেন তাঁরা । মোদ্দা কথা, লাইসেন্স দেওয়া, না দেওয়াটা 
সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে ওই আইনে স্বীকতি দেওয়া হ'ল। 
ওআইনে সরকারকে যে কোন সংবাদপন্র, বই অথবা মাীদ্রুত বিষয়কে 
নাষদ্ধ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। আইনে অবশ্য ইংরোজ এবং 
দেশণয় ভাষার ক্ষেত্রে কোন রকম পার্থক্য রাখা হয়ান। সবার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য ছিল সে আইন । আইনের মেয়াদ ছিল একবছর এবং সারা 
ভারতের ক্ষেত্রেই এট প্রযোজ্য 'ছিল। আইনে ছিল লাইসেন্স প্রাপ্ত 
প্রেস থেকে ছাপা প্রত্যেকাঁট সংবাদপন্র, বই বা কাগজে প্রকাশক মবুদ্রা- 
করের নাম, ছাপাখানার ঠিকানা ইত্যাঁদ স্পষ্ট করে ছাপাতে হবে। ওই 
সব প্রেস থেকে ছাপানো কাগজপন্রে কোন রকম ভাবেই বৃটিশ সরকার 
বিরোধী কোন মন্তব্য, সরকারের প্রীত বদ্েষ বা নিন্দা ছড়ানোর মত 
বিষয় থাকা চলবে না। পন্নপান্রকা বা বইতে কোনরকম ভাবেই দেশায় 
প্রজাদের মনে সন্দেহ বা হঞশয়ারি জাগিয়ে তোলার মত বিষয় রাখা 
চলরে না অথবা তাদের ধর্মীবম্বাস বা ধ্যানধারণা সম্পর্কে সরকার 
হস্তক্ষেপের চেষ্টা হচ্ছে এমন কথা লেখা চলবে না। তাছাড়া বৃটিশ 
সরকার এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার মত কিছ 
প্রকাশেও নিষেধাজ্ঞা জার করা হয় ওই আইনে । কেউ যাঁদ বিনা 
লাইসেন্সে ছাপাখানা রাখে অথবা এই আইনে ঘোঁষত 'নাষদ্ধ বিষয় 
ছাপে তাহলে তার বা তাদের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জাঁরমানা অথবা 
দুবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দুটি শাস্তিই হতে পারে। বিনা লাইসেন্সে 
ছাপাখানা রাখা হয়েছে সন্দেহ হলেই সেই এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট তল্লাঁসর 
পরোয়ানা জার করতে পারেন এবং বিনা লাইসেন্সে রাখা ছাপাখানার সব 
1িছ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। এই আইন মোতাবেক পন্রপান্রকা 
বাবই না ছাপলে আইনভঙ্গকারীদের হাজার টাকা পর্যন্ত জারমানা 
অনাদায়ে ছয় মাস পযন্ত কারাদণ্ড হবে। 


৯১০ / নল আকাশে কালো মেঘ 


সংবাদপন্রের কণ্ঠবোধকারা ক্যাঁনংয়ের এই কুখ্যাত আইনের বাল 
হয় দ্বারকানাথ ঠাকূর পাঁরচাঁলত “বেঙ্গল হরকার্‌”। ১৮৬৭ খন্টাব্দের 
১৯-২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পান্রকা প্রকাশ বন্ধ থাকে। পান্রকার 
সম্পাদক [সডাঁন লাম্যান ব্যানকার্ড ইস্তফা দেওয়ার পরই শুধু এই 
'পান্রকাকে আবার নতুন করে লাইসেন্স দেওয়া হয়। 

এছাড়াও রাজদ্রোহমৃূলক সংবাদ বা নিবন্ধ প্রকাশের জন্য এই আইনে 
বেশ কিছ; সম্পাদকের বচার হয় । 

এই আইনে সরকারের কাছ থেকে ধমক খান “ফ্রেন্ড অব হীণ্ডিয়া' 
পাত্রকার সম্পাদক হেনার মীড। পান্রকাঁটিতে পলাঁশর শতবর্ষ বা 
“সোন্টনার অব পলাশ” নামে এক নিবন্ধে বলা হয়, এদেশের পূর্বতন 
শাসক গোষ্ঠীর শাসনধারা 'বাভন্ন কারণেই আপাত্তজনক ॥ এতে বাঁটিশ 
শাসনের শতব্ প্ঠাততে ইংল্ডের জয়গাঁথা গাইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃবতন 
শাসকদের সম্পকে লেখা আপাঁত্তজনক মল্তব্যকে গর্বনর জেনারেল ওই 
সংকটসময়ে অত্যন্ত 1বপজ্জনক বলে মনে করেন। তাই পান্রকাটর 
সম্পাদককে ডেকে হহ্রীশয়ার করে বলা হয়, ভাঁবষ্যতে এই ধরণের 
প্ররোচনামূলক সংবাদ বা 'নবন্ধ ছাপলে পান্নকাটর লাইসেন্স বাতিল 
করে দেওয়া হবে। 

সরকারের কাছ থেকে ধমক খেয়ে সম্পাদক "দ ফার্ট ওয়ার্নং নামে 
এক প্রধান 'নবন্ধে ব্যঙ্গ করে লেখেন, “লর্ড ক্যানং তাঁর গ্যাগং আকটের 
পরাক্ষা চালাবার জন্য প্রথমেই ফ্রেন্ড অব হীশ্ডয়া”কে বেছে 'নয়ে 
আমাদের এক বিরল সম্মানে ভীবত করলেন।” ক্যানংয়ের আগের 
জনাপ্রয়তার উল্লেখ করে 'িবন্ধাটতে বলা হয় যে এখন ক্যানংয়ের 
সমর্থনে হাত তোলার জন্য জনা ছয় ইউরোপায়কেও পাওয়া যাবে না। 

পাত্রকাটর এহেন কান্ডে খন তার লাইসেন্স বাতল হতে যাচ্ছে, 
সেসময় পাত্রকার অনুপস্হিত মালিকের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়, 
ভাঁবষ্যতে এইধরণের অপরাধ আর করা হবে না। এবারের মত সব কিছু 
[বিবেচনা করে মাপ করে দেওয়া হ'ক। সরকার এই আর্জ মঞ্জুর করেন। 


নীল আকাশে কালো মেঘ / ১১১ 


ফলে আইনভঙ্গ করেও শেষ পর্যন্ত “ফ্রেপ্ড অব ইন্ডিয়া'র প্রকাশ বন্ধ 
করতে হয়নি । 

উনাঁবংশ শতকের মধ্যপাদের এই যে রাজনোতিক, সামাঁজক এবং 
অর্থনৌতিক অবস্হা, তারই পরিপ্রেক্ষণায় আমাদের হিন্দ পৌট্রয়ট 
ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্মধারার বশবেষণ করতে হবে । তখনকার 
এীতহাঁসক প্ররেক্ষাপটকে অস্বীকার করে যাঁদ বাচ্ছন্নভাবে হিন্দু 
পৌ্রয়ট এবং হারিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশেষণ করা হয় তাহলে 
সে মূল্যায়ণ হবে অসম্পূর্ণ, বিকৃত এবং পক্ষপাতদুস্টও ৷ 

রবীন্দ্রনাথের কথায়, “আমাদের ইতিহাসটাই নানা আকাঁস্মকতার মালায় 
গাঁথা” । সেই আকস্মিকতার মধ্যে দিয়েই জন্ম হয়েছিল হিন্দ: পৌন্রিয়টের। 
সেটা ১৮৫২ খঙ্টাব্দের কথা । এক ভদ্রলোক একাট ছাপাখানা খোলার 
জন্য মধুসূদন রায়কে মোশন এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম কিনে দিতে 
বলেন । সেই মত, মধৃসৃদনবাবু সবাঁকছু কিনলেন, কিন্তু সে ভদ্রলোক 
ততাঁদনে ছাপাখানা করার ইচ্ছেটাকে মন থেকে সাঁরয়ে ফেলেছেন । এ 
অবস্হায় একরকম বাধ্য হয়েই মধুসূদন রায় নিজেই বড়বাজারের কালাকার 
স্ট্রিটে ছাপাখানা চাল করলেন । 

ছাপাখানা চালু করার পর মধুসংদ্নবাবৃর মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে 
ঘুরপাক খেতে থাকে । অনেক সময়ই তাঁর মনে হয়, এটা কঃজোর 
শচং হয়ে শোওয়ার ইচ্ছের মতই অবাস্তব, তবু ইচ্ছেটাকে দমন করতে 
পারেন না ?তানি। সেটা প্রকাশ করেন অনেকের কাছেই । আর তারই 
ফলে ১৮৫৩ খ.্টাব্দের ৬ জান[য়ার প্রকাশিত হ'ল একাঁট নতুন ইংরোজ 
সাপ্তাহক-_"হন্দু পৌঁ্রয়ট” | 

হ্যাঁ, ছাপাখানা চালু হবার পরই মধসৃদনবাবু একটা সংবাদপত্র 
প্রকাশের কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু সংবাদপন্র বশেষ করে ইংরোজ 
কাগজ চালাবার মত 'বিদ্যে না থাকায় তানি একটু কূণ্ঠার সঙ্গেই [বষয়াট 
1নয়ে কথা বলেন অনেকের সঙ্গে । এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ 
হয় 'সমলের 'গারশ,ন্দ্র ঘোষের সঙ্গে । গিরিশচন্দ্র ছলেন প্রায় জাত 
সাংবাদিক। সাংবাঁদকতাহ ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ । 


৯১২ / নীল আকাশে কালো মেঘ 


সংবাদপন্রের মধ্যে দিয়ে রাজনোতিক বন্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের 
ভূমিকা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় । মান্র ৪০ বছরের জাঁবন- 
কালের মধ্যে তানি ভারতাঁয় সাংবাদিকতার একাঁট নতুন ধারা সৃচ্টি 
করেন। | 
এহেন াঁরশচন্দ্র যখন মধুসূদনবাবূর ইচ্ছের কথা জানলেন তখন 
সেটি বাস্তবাঁয়ত করার জন্য ?নজেই তৎপর হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে 
পেয়ে মধূসূদনবাবুও কোমর বাঁধলেন কাগজ বের করার জন্য । দ:য়ের 
যোগাযোগে প্রকাঁশত হ'ল হন্দু পোদ্রয়ট । হিন্দু পোট্রয়ট সম্পাদনার 
কাজে 'গ্ারশচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এীঁগয়ে এলেন তাঁরই দই 
সহোদর শ্রীনাথ এবং ক্ষেত্রন্দ্র ঘোষ। তিন ভাইয়ের চেষ্টায় আঁচরেই 
জনাপ্রয় হয়ে উঠল "হন্দু পোট্রয়ট | 

জনাপ্রয়তা আর আর্ক 1দক থেকে লাভবান হওয়া এককথা নয়। 
জনীপ্রয়তা পেলেও হিন্দু পোট্রয়ট-এর প্রচার সংখ্যাটা যেখানে থমকে 
দাঁড়য়ে থাকল তাতে মধ্‌সূদনবাবূর উদ্বেগ শুধু বাড়তেই থাকল । 

প্রচার সংখ্যা না বাড়ার জন্য গিরিশচন্দ্রকে কিশ্তু দায়ী করা যায় না 
কোনমতেই । দায় যাঁদ একান্তই কাউকে করতে হয় তাহলে করতে হয় 
তখনকার সামাজক অবস্হা আর বাঙালনর চাঁরন্রকে । মনে রাখা দরকার, 
বাঙালী তথা ভারতীয়রা তখন ইংরোজতে মোটামুটি সড়গড় হয়ে 
উঠলেও সে সংখ্যাটা ছিল খুবই সীমিত । হন্দ পৌঁট্রয়ট প্রকাশের 
সময়ও এদেশে কোন 'ীবশ্বাঁবদ্যালয় স্হাঁপত হয়াঁন | বেশিরভাগ ইঈংরোজ- 
নাঁবশ তাঁদের বদ্যে দিয়ে কাজ কারবার চালাতে পারলেও, তাঁদের ওই 
ণবদে।টা ইংরোঁজ ভাষায় সাঁহত্য ও সংবাদচচর্চার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। 
অন্যাদকে এদেশে ইউরোপাীয়দের কাছ থেকেও ভারতঈয়দের দ্বারা 
প্রকাশিত ইংরোঁজ পাত্রকাগুলি তেমন একটা সমর্থন পেত না। অবশ্য 
শুধু ইংরোঁজ কেন, অর্থনোতক দিক থেকে তখন কোন পাকা প্রকাশই 
লাভজনক ছল না। তার একটা মস্ত কারণ, তখনও পর্যন্ত 
সংবাদপন্র পড়ার অভ্যাসটা ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠোন। 

নীল আকাশে কালো মেঘ / ১১৩ 


এই অবস্হায় মধুস্‌দনবাব ষত চাল্তিতই হোন না কেন, 'হন্দু- 
পোরয়ট এর অবস্হা খুব একটা খারাপ ছিল না। খারাপ ষেটুকু হ'ল 
তা কিন্তু অন্য কারণে । সে কারণটি বাঙালী চাঁরন্রের একাটি সহজাত 
ন্ট । ঘটা করে শুরু করার স্বভাব আমাদের থাকলেও আমরা যে 
শেষ করতে জানিনা এটা প্রায় সর্বজনাবাদত । হিন্দু পৌষ্রিয়ট-এর 
ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্কম ঘটোন। ঘোষভাইরা প্রথম 'দিকটায় দারুণভাবে 
মেতে উঠলেও িছদনের মধ্যেই তাঁদের উৎসাহে দেখা দেয় ভাটার টান। 
এরই মধ্যে মধুসূদন রায় নিজেও বেশ অসস্হ হয়ে পড়েন। ফলে 
ছাপাখানা দেখাশোনার কাজটা তিনি আর ঠিক আগের মত করতে 
পারতেন না। ফলে আর্থক অবস্হা হয়ে উঠল আরও সাঙ্গন। এ 
অবস্হায় মধুসূদনবাবূ ছাপাখানা এবং কাগজ বাক্ত করে দেবার 1সদ্ধান্ত 
নিলেন। 

কাগজাট 'বাঁঙ্ক হবে শুনেই হারশ মূখাঁজ সেটি কিনে নেবার জন্য 
তৎপর হলেন । কাগজাঁটর একবারে প্রথম পব“ থেকেই হরিশ মুখাঁজ 
ছিলেন এ কাগজের একজন নিয়মিত লেখক । বিশেষ করে ঘোষ ভাইদের 
অমনোযোগের কালে হারশ মুখাঁর্জর লেখাই হন্দু পোঁট্রয়টের পাঠকদের 
ধরে রেখোঁছল । তাই কাগজাঁটর সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ আন্তাঁরক 
সম্পর্ক গড়ে উঠোছল। সেই সম্পকের জোরেই হরিশ মুখার্জ 
ছাপাখানা এবং কাগজ দুই-ই কিনে নিলেন মধুসূদন রায়ের কাছ থেকে । 
১৮৫৫ খন্টাব্দের জূন মাস নাগাদ সাঙ্গ হয় হস্তান্তর পর | 

হারশ মুখার্জ তখন মিলিটারি আডটর আঁফসে কর্মরত । তাই তাঁর 
শুভানধ্যায় বন্ধুবান্ধবরা পরামর্শ দিলেন, সরকারি কর্মচারী হয়ে 
নিজের নামে ছাপাখানা না কেনাই ভাল । পরামর্শমত হারশ মুখার্জ 
সবাঁকছু ?িনলেন তাঁর দাদা হারান মুখাঁজর নামে। কিল্তু কাগজাটর 
সম্পাদনার দাঁয়ত্বটি পুরোপ্ীরভাবেই নিতে হল তাঁকে । আফসের 
কাজের শেষে বাড়তে এসে গভীর রাত পর্যন্ত তান কাগজের জন্য কাজ 
করতে থাকলেন । এই আতারক্ত পারশ্রমের জন্য তাঁর শরীরে ভাঙন 


৯১৪ / নল আকাণে কালো মেঘ 


দেখা দিল, কিন্তু কাগজাঁট সরকার কর্মকর্তাদেরও অবশ্য পাঠ্য হয়ে 
উঠল । 

হিন্দ, পৌর্রয়ট প্রকাঁশত হ'ত প্রাত বৃহস্পাঁতিবার ভবানীপুর 
থেকে । এর গ্রাহকদের বোশরভাগই ছিলেন ভবানীপুরের সদর 
দেওয়ান আদালতের উকিল এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বাঁন্ত। তাঁদের 
দিকে তাঁকয়েই হারশ মুখার্জ প্রকাশ করে যান কাগজ । 

কাগজটিতে এমন সব খবর বেরুতে লাগল যে অঙ্প 'দনের মধ্যে 
হারশ মুখাঁ্জ নামটাই অনেকের কাছে আতঙ্কের 'িবষয় হয়ে উঠল । 
অত্যাচাঁরতের হয়ে অত্যাচারীর গবরুদ্ধে তাঁর লেখনী যেভাবে সরব হয়ে 
ওঠে তাতে তিনি আমলা, শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী এবং নীলকরদের রাতের 
'ঘুম কেড়ে নিতে থাকলেন । সবার কাছে তিনি হয়ে উঠলেন ভয়ের 
বন্তু। হিন্দু পৌঁ্রয়ট ক্লমেই হয়ে উঠল শোষিত জনের প্রাতবাদের 
হাতিয়ার । শোষককে আঘাত হানার জন্য তক্ষম্ন থেকে তীক্ষমতর হয়ে 
উঠল এ কাগজের ভাষা । 

তব ?িন্তু বাপারটা হয়ে উঠল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর 
মত একটা সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানহন ব্যাপার । যে কাগজ থেকে লাভ 
চুলোয় যাক, খরচের টাকাটাই ওঠে না, তাকে চালিয়ে রাখাটা বাুদ্ধি- 
মানের কাজ নয়, একথাটাই অনেকে বোঝাতে থাকল হাঁরশ ম্‌খার্জকে। 
সেসব কথা শুনে হরিশ মুখার্জ মুখ টিপে টিপে হাসেন আর দ্বিগ্ণ 
উৎসাহে করে ঘান কাজ। পুরো ব্যাপারাটাকেই তিনি নেন একটা 
চ্যালেঞ্জ ?হসাবে ৷ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই হরিশ মুখার্জ 
হয়ে উঠলেন এক আপোসহণীন লড়াকু নেতা । 

কাগজ করতে গিয়ে হারশচন্দ্র বঝেছিলেন, বৃটিশের মথ্যা স্বাজাত্যা- 
শভমান অথবা অন্যায় আচরণের প্রাতিবাদ শুধু মুখের কথায় করলে হবে 
না, তাদেরই লেখা থেকে উদ্ধৃতি 'দিয়ে, য্যান্ততকের মধ্য দিয়ে যাঁদ 
প্রতিবাদ করা যায় তবেই প্রকৃত সত্যকে প্রাঁতজ্ঠা করা যাবে । তাই তাঁর 
প্রাতঁটি লেখার মধ্যে তথ্যের যে সমাবেশ ঘটত তার সামনে তথাকাঁথত 
ইংরেজ পাঁণ্ডতরাও নিজেদের অসহায় মনে করত। 


নল আকাশে কালো মেঘ / ১১৬ 


তখনকার দনে যারা “ছোট ইংরেজ' নামে খ্যাত তারা প্রায়ই ভারতীয় 
দের “ব্যাক নৌটব”ঃ “অর্ধ সভ্য" ইত্যাদ বলে গালাগাল দিত । বোলতার 
হূলের মতই সেগীল হারিশচন্দ্রের হৃদয়কে বিদ্ধ করত। সে জালায় 
জবলতে জবলতে হরিশ 'বাভশ্ন তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলেন এবং তারই 
ভাত্ততে ১৮৫৪ খঙ্টাব্দে 'হন্দু পৌঁ্রয়টে “হন্দু এবং ইউরোপীয় 
সভ/তার তুলনা” নামে একাঁট 'নবন্ধ লিখলেন। একই সঙ্গে পাঁণ্ডিত্য 
এবং বদ্ধ চাতুর্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা গেল নিবন্ধাটতে। তান 
প্রথমে ইউরোপায় সভ্যতার নুটগুলিকে একের পর এক তুলে ধরলেন। 
তারপর সেই দোষের পরিপ্রোক্ষতে ভারতায় সভ্যতার ্ুটিগুলি তুলে 
ধরে তার বিশেষণ করে তিনি প্রমাণ করলেন, ইউরোপাীয়দের তুলনায় 
ভারতীয়রা হেয় তো নয়ই বরং বহঃক্ষেত্রেই ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপীয় 
সভ্যতার চেয়ে উন্নততর । 

নিবন্ধাটর গঠনকৌশল এবং তার যান্তর কাছে পরাঁজত হলেন 
তখনকার বড় বড় ইংরেজ পাঁণ্ডতও । তখন ইউরোপীয় পাঁরচাঁলত 
যেসব ইংরোজ কাগজ ছিল তার সম্পাদকরাও এসবের কোন প্রাতবাদ 
করতে পারেন নি। 

একইভাবে তান বাঙালশীর ধর্মঘট এবং ইংরেজ মজুরদের চক্কান্ত 
প্রণালী নামে এক সন্দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য 
সমাজনশীতি সম্বন্ধে তাঁর যে বিশেষ আঁভজ্ঞতা ছিল তার প্রমাণ ওই 
প্রবন্ধের ছত্রে ছন্নে ফুটে ওঠে। 

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, তখনকার 'শাক্ষিত শ্রেণীর মত হরিশ 
মূুখাঁজ ও এদেশ থেকে ইংরেজদের হঠানোর বা স্বাধীনতার কথা 
বলেনান। কিন্তু চেয়োছলেন, ইংরেজ শাসনে ভারতবাসন ন্যায় বিচার 
পাক, চেয়োছলেন অকারণে কেউ যেন ভারতবাসীর ওপর অত্যাচার না 
করে। অন্য কথায় ব্যটশদের কাছ থেকে তান চেয়োছলেন সুশাসন । 
তাই যখনই কোম্পাঁনর পক্ষ থেকে একের পর এক অন্যায় করা হতে 


থাকে তখনই তঈব্র ভাষায় প্রাতবাদ করেন হরিশ। বিশেষ করে লর্ড 
ডালহো সর কাজের সমালোচক ছিলেন হারশ। 


১১৬ / নাঁল আকাশে কালো মেঘ 


“অত্যাচারী দেশনয় রাজার অধশনে থাকার অপেক্ষা ইংরেজ শাসনে 
প্রজার বেশী সুখ হইবে" এই ধুয়া তুলে গবর্নর জেনারেল একের পর 
'এক যে ভাবে অযোধ্যা, সেতারা, ঝাঁসী, নাগপুর ইত্যাঁদ রাজ্য দখল করে 
নেন তার তীব্র বিরোধিতা করেন হারশ। তি ডালহোসর শাসন 
প্রণালীর নানা দোষ দোঁখয়ে বলেন, এর ফলে এদেশে ইংরেজের ভাঁবষ্যং 
বিপন্ন হয়ে উঠছে । স্বভাবতই ডালহোস 1হন্দু পৌঁট্রয়টের ওপর তেমন 
সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু হারশ মুখার্জ এ কাগজে ডালহে'স বা 
'কোম্পানর তীব্র সমালোচনা করলেও আইন বিরোধী কিছ করতেন না, 
তাই আইন অননষায়ী তাঁর বরুদ্ধে কোন ব্যবস্হা নেবার সুযোগ ছিল 
শা । তবে হারশকে নানা ভাবে হয়রান করার সরকারি অপচেস্টার অভাব 
'তখন হয়নি । তা সত্বেও হরিশকে কিন্তু তাঁর নীতি থেকে সারয়ে 
আনতে পারেন 'ন ডালহেঠীস। 


কিন্তু লর্ড ক্ানং গবর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর অবস্হার বেশ 
পরিবর্তন হল । হাঁরিশ মুখার্জ বা হিন্দু পো্রয়টের একজন ভক্ত হয়ে 
উঠলেন ক্যানিং। 'হন্দু পোট্রয়টের সমালোচনাকে তিনি অত্যন্ত মূল্য 
শদতে থাকলেন । প্রাতি বৃহস্পাঁতবার সকালে তান 'হন্দ? পোঁ্রয়টের 
জনা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন । যাঁদ কাগজ আসতে দোর হত 
তাহলে তিনি নিজে লোক পাঠিয়ে কাগজ আনয়ে নিতেন। হিন্দ 
পৌঁট্রয়ট পড়েই তান দেশের প্রকৃত অবস্হা জানতে পারতেন। হাঁরশ 
কাগজে যেসব সযান্ত দিতেন তাকে তান গ্রহণও করতেন। তা বলে 
হাঁরশ কিন্তু লড ক্যানংয়ের অন্যায় কাজের সমালোচনা করতে 'পছপা 
হন নি। 

হরিশ মনে প্রাণে ছিলেন একজন সৎ. িভরঁক সাংবাদক। কোন 
অবস্হাতেই 'তাঁন নিজের বিবেককে 'বসর্জন দিয়ে সাংবাঁদকতা করেনাঁন। 
[তান একা জনসাধারণের হয়ে একই সঙ্গে সরকার এবং ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, 
ইংিশম্যান, ফিনিক্স, হরকরা ইত্যাঁ্দ কাগজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে 
গেলেন। 'সপাঁহ বিদ্রোহের সময় এসব কাগজ যখন কলকাতাবাসীকে 


নীল আকাশে কালো মেঘ / ১১৭ 


নিরস্ত করার প্রস্তাবাদল হরিশ তখন দীর্ঘ রচনায় তার অসারতার কথ্য 
দোঁখয়ে বললেন, কলকাতার দেশীয় আঁধবাসীদের কাছ থেকে আঙ্লমণের 
কোনই আশঙ্কা নেই । তাদের সম্পর্কে সন্দেহটা নেহাতই অমূলক । 

লর্ড ক্যানং ১৮৫৭ খৃষ্টানদের ১৬ মে এক ঘোষণায় ষখন বললেন, 
“সরকার কখনই এদেশের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেনি বা করবেন না, তখন 
তাকে স্বাগত জানালেন হারশ। 

ণকল্তু ক্যাঁনং যখন ইংরেজের কথায় এদেশবাসীর প্রতি অন্যায় 
করেছেন তখন তার সমালোচনায় হাঁরশ 'পাছয়ে যানান। দেশীয় 
আঁধবাসীরা বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখতে পারবে না অথবা রাজদ্রোহ 
সংশিষ্ট অবৈধ কাজের প্রাতিকারের জন্য খন ১৬ আইন জার করলেন 
তখন হাঁরশ 'হন্দ পোর্রয়টে তীব্র ভাষায় তার প্রাতবাদদ করলেন । তানি 
বললেন, সাধারণ ফৌজদ্াাঁর আদালতেই ঘর জবালানো, ডাকাতি, দাঙ্গা 
হাঙ্গামা ইত্যাদি কাজের বিচার হতে পারে, কোন বান্ত বিশেষের হাতে এ 
বিচারের ভার দেওয়া উচিত নয়। 

1সপাঁহ বিদ্রোহের সময় পাশ্চমাণ্চলে জেনারেল নীল যেভাবে 
সেখানকার মানূষের ওপর অত্যাচার চালায় তার প্রাতবাদ করে 1তাঁন 
লেখেন, “যাঁদ শন্রুনির্যাতন এবং দেশীয় আঁধবাসীদের পুরোপ্নার ধ্বংস 
করার জন্য জেনারেল নখলের কাজকে চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে 
লর্ড ক্যাঁনং এবং তাঁর পাঁরষদরা এদেশের শাসনভার 'কছ কসাইয়ের 
হাতে দিয়ে যথাশনঘ্র সম্ভব এদেশ ত্যাগ করুন | 

আবার লর্ড ক্যাঁনং ১৮৫৭ খঙ্টাব্দের ৩১ জুলাই যখন বিদ্রোহ 
এবং অন্যান্যদের ওপর অযথা অত্যাচার না করার নির্দেশ দেন, তখনও 
হাঁরশ লেখেন শবন্রোহ দমনের ক্ষেত্রে যে অযথা প্রাতাহংসার পথ নেওয়া 
হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । সভ্য সরকারের রাজকর্মচারীরা ষে 
এইরকম অবৈধ উপায়ে প্রাতীহংসা চরিতার্থ করবেন তা আমরা মনে 
কার না।” 

এই ভাবে হরিশ একাঁদকে ক্যানংয়ের ভাল কাজের যেমন প্রশংস 


১১৮ / নখল আকাশে কালো মেঘ 


করলেন তেমনি অন্যায় কাজের সমালোচনা থেকেও পিছিয়ে গেলেন 
না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসনভার মহারানন 'ভিষ্টটোরিয়ার হাতে 
দেওয়ার জনা বৃটিশ পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব এল হাঁরশ তাকে জোরালো 
ভাষায় সমর্থন জানালেন এবং ১৮৫৮ খুঙ্টাব্দে ১ নবেম্বর 'ভঙ্টোরিয়ার 
ঘোষণা জার হলে তান লেখেন, এর ফলে এতাঁদন ধরে 'তাঁন যা 
চাইছলেন তাই হল। নতুন উদ্বার মতের এই ইংরেজ শাসন দেশের 
উপকার করবে বলে তান মন্তব্য করেন। 

[সপাঁহ' বিদ্রোহের সময় এদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য, সরকারের 
কাছ থেকে সৃবচার আদায়ের জন্য হরিশ মুখাজ" তাঁর হিশ্দ্‌ পৌ্রিয়টে 
যে ভাঁমকা নিয়েছিলেন, ঠিক সেই একই ভূমিকা অথবা তার চেয়েও 
সাশ্তয় এবং জোরালো ভূমিকা নেন নীল আন্দোলনের সময় । 

ংলার মেঘ মুস্ত আকাশে নীল চাষ ক্রমেই হয়ে উঠাঁছল এক টুকরো 
ঘন কালো মেঘ । নলকরদের অত্যাচারে ন্রাঁহ ভ্তরাহ রব উঠছিল বাংলার 
ঘরে ঘরে। নীলকরদের ওই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিলু 
জোরালো ভাষায় লিখলেন “নলদর্পণ”' নাটক আর হিন্দ; পো্রয়টে 
প্রকাশত হতে থাকে নীলকরদের অত্যাচারের নানা কাঁহন?, সে 
অত্যাচার দমনে ব্যর্থ সরকারের নিাঁচ্কয়তার কথা। হারশ নিজে যেমন 
1লখলেন জোরালো সম্পাদকীয় মন্তবা, তেমান দেশ্রে নানা জাগার 
সংবাদদাতার্দের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে থাকলেন । 
পরবতাঁকালে অমৃতবাজার পাত্রকার প্রাতষ্ঠাতা সম্পাদক 'শাশর 
কুমার ঘোষ এই 'হন্দ পৌঁট্রয়টের সংবাদদাতা হসেবে গ্রাম গ্রামান্তর 
থেকে নীলকরদের অত্যাচারের খবর পাঠাতে থাকেন । বলা যায়, 
শাশরকুমারের সাংবাদকতার হাতে খাঁড়ই হয় হিন্দু পোঁট্রয়টে । ?শাশর 
কুমার ছাড়া কাব মনমোহন ঘোষও এ পাত্রকায় নীলকরদের অত্যাচার 
সম্পর্কে নিয়ামত লিখতেন, এসব সংবাদ এবং হারশ মুখারজর কড়া 
সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে সরকার যেমন নীলকরদের অত্যাচারের ভয়াবহতা 
টের পেলেন, তেমান জনগণও নীীলকরের বিরুদ্ধে প্রাতবাদে মুখর হল, 


নধল আকাশে কালো মেঘ / ১১৯ 


দেখা দল নীল 'বদ্রোহ। বাধ্য হয়েই সরকার নলকরদের অত্যাচার 
সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডবাঁলউ, এস, 'সটনকার-এর 
নেতৃত্বে এক কাঁমশন গঠন করলেন । 

সেই কাঁমশনে ১৮৬০ খস্টাব্দের ৩০ জুলাই সাক্ষ্য দিয়ে হরিশ 
মুখাণর্জ নিভাঁকভাবেই বলেন, অনেক জাঁমদার, প্রজা এবং মধ্যবতাঁ 
ভূম্যণধকারণ তাঁর কাছে নীলকরদের অত্যাচার থেকে ম্যান্ত পাওয়ার জন্য 
পরামর্শ চাইতেন এবং তিন যথাসাধ্য পরামর্শ দিতেন । 

তিনি কাঁমশনকে স্পম্ট ভাষায় বলেন, “এই নগল হাঙ্গামার 'বিষয়াট 
আম খুবই সতকর্তা এবং যত্নের সঙ্গে পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহ 
হয়েছি ষে এই নীলচাষ প্রজাদের আনিষ্টই করছে । আমার এই আভমত 
আম সব সময়ই প্রকাশ করোছ । ভাঁবষ্যতে নীলকর এবং প্রজাদের 
মধ্যে কেমন সম্পর্ক হবে সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ।” 

নীলকর কাঁমশনে জবানবান্দ জেরার সময় হারশ মুখাঁর্জ নীলকর 
অত্যাচার এবং তা প্রাতরোধ সম্পর্কে অনেক কথা বললেও, বলেনাঁন 
সেই হাঙ্গামা প্রাতরোধে অপূব" স্বার্থত্যাগ্রের কথা । বলেনান যে তাঁর 
ভবানীপুরের বাঁড়টি হয়ে উঠোছল বাংলার অত্যাচারিত নঈলচাষাঁদের 
পরম আশ্রয় স্হল । হাঁরশ মুখার্জ যে শুধু তাঁদের আইনি পরামর্শ 
দিতেন বা তাদের সম্পর্কে কাগজে লিখতেন তা নয়, তান তাদের 
খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্হা করতেন, আশ্রয়ও 'দিতেন। এরজন্য তাঁর 
রোজগারের বেশির ভাগ টাকাই খরচ হয়ে ষেত, তব এই সাহায্য দেওয়া 
থেকে তান বরত হনাঁন। 

নদীয়ার নঈলকররা কেউ তাঁকে গুন করে মারবার ভয় দেখিয়েছে, 
কেউ গোপন চিঠিতে হুমাঁক 'দিয়েছে কিন্তু তাতে হাঁরশ ভয় না পেয়ে 
আরো বোঁশ নীলকরদের 'বরুদ্ধে লিখেছেন । 

নীলকররা সরাসাঁর হারশ মুখাজজকে খুন না করলেও তাঁর অকাল 
মৃত্যুর জন্য কন্তু তারাই পুরোপ্দীর দায়ী। নিশ্চিন্দিপুরের কাচিকাটা 
নীলকুঠির কুখ্যাত আঁর্টবলড হিলস জোর করে হরমাঁন দাসী নামে 


১২০ / নীল আকাশে কালো মেঘ 


এক গ্রামধধূকে আটকে রেখে ধরণ করে বলে হিন্দু পৌট্রয়টে খবর 
বেরোলে আঁচ্বলড হিলস সূপ্রম কোর্টে হারশ মুখাঁজর বিরুদ্ধে 
মামলা আনেন ১৮৬০ খষ্টাব্দের মার্চ মাসে। কিন্ত সেখানে মামলা 
না চলায় সেপ্টেম্বর মাসে জজ" 'িয়ার্শ নামে আরেক নীলকর ২৪ 
পরগণার সাব জজের আদালতে হারশ মুখাঁজর নামে মানহানির মামলা 
এনে ১০ হাজার টাকা ক্ষাতপূরণ দ্বাব করে। এই মামলা চলার সময়ই 
১৮৬১ খন্টাব্দের ১৬ জুন হারশচন্দ্রর ম-ত্যু হয়। 

প্রাতহিংসাপরায়ণ আর্চবলড হলস কিন্তু হারশের স্ত্রী ও মার 
নামে মামলা চালাতে থাকে । শেষ পর্যন্ত হ'িশের স্ত্রী মামলার খরচ 
বাবদ একহাজার টাকা ক্ষাতপূরণ দেবার প্রাতশ্রাত দিয়ে আপোস করে 
নেন। কিন্তু সে টাকাও 'দিতে না পারায় আর্টিবলড হিলস এক তরফা 
'ডাগ্র পায়। [ডাগ্রতে হঁরিশের বাঁড় ক্কোকের হুকুম জার হয়। শেষ 
পর্যন্ত অবশ্য হাঁরশের কয়েকজন বন্ধু হাজার টাকা জোগাড় করে 'দিলে 
বাঁড়টি ক্কোকের হাত থেকে রেহাই পায়। 

হরিশের বিরুদ্ধে এই মামলা চলার সময় নানাভাবেই আপোসের 
প্রস্তাব এসেছে । হারিশ তাঁর পাত্রকায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলেই 
মামলা তুলে নেওয়া হবে এমন আভাসও দেওয়া হয় । কিন্তু অত্যাচারীর 
বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের সংগ্রামে কোন আপোস যে চলতে পারে না একথা 
হরিশ মুখার্জ স্পম্ট ভাষাতেই জানিয়ে দেন । এবং সবাঁকছ্‌ ঝুকি 
নিয়ে মামলা চালিয়ে ভারতীয় সংবাদপন্র এবং সাংবাদিকদের সামনে এক 
বাঁলচ্ঠ আদর্শ রেখে যান । পাঁত্রকা পাঁরচালনায় সবসময়ই নির্ধাঁতিতের 
পক্ষ নিয়ে আপোসহীন সংগ্রাম চাঁলয়ে যাওয়ার জন্যই পরবতাঁকালে 
হরিশ মৃখাঁজঁকে “ফাদার অব ইশ্ডিয়ান জান্নালিজম' বা “ভারতীয় 
সাংবাঁদকতার জনক' বলে স্বীকীতি দেওয়া হয়। আর তাঁর অকাল 
মৃত্যুতে অত্যাচারিত নীলচাষীরা কেদে বুক ভাঁসয়ে বলেছে, 

“অসময়ে হারশ মলো লংয়ের হলো কারাগার-_ 
নলবাঁদরে সোনার বাংলা করল ছারখার 1৮ 

সৌদন বাংলার আকাশ 'নীল' হয়ে উঠোছল দূুযোগের ঘন কালো 
মেঘে, কিন্তু দমকা হাওয়ার মত হরিশ মুখাঁ্জ তাঁর বাঁলষ্ঠ লেখনসর 
দাপটে সেই মেঘকে ডীঁড়য়ে নিয়ে গিয়ে নখলচাষীদের সামনে এনে 
'দিয়েছিলেন মেঘম,প্ত উদার নীল আকাশ । তাই তান অমর-চিরকাল । 


নীল আকাশে কালো মেঘ / ১২১ 


কঠারোধের অপপ্রয়াস 


মাত্র কয়েকটা মৃহূর্ত। তার মধ্যেই বদলে গেল সব। বাংলার 
ছোটলাট আযশাঁল ইডেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন । রাগে তাঁর লাল 
মুখ আরো লাল হয়ে উঠল । দাঁতে দাঁতি চেপে 'তাঁন বললেন, কাজটা 
কিল্তু ভাল করলেন না, এর ফল আপনাকেই ভুগতে হবে। 

উঠে দাঁড়য়েছেন শাঁশর কুমার ঘোষও । ছোটলাটের সেই রাগের 
মুখেও স্হির, অচণ্ল। মাথা উপ্চু করে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন 
[তান কট কথা, ফল ক হবে তা আম জাঁন। জান বলেই যে কোন 
পাঁরণতি মোকাবিলার জন্য আম তোৌর। তোর বলেই আবারও বলছি, 
সবাইকে এক ভাববেন না। দেশে অন্তত একজন সৎ সাংবাদকও, 
থাকুক। নমস্কার । 

নমস্কার করে 1শীশর কুমার ছোটলাটের ঘর ছেড়ে বোরয়ে এলেন । 
ছোটলাট আ্যাশাল ইডেন কিন্তু প্রাত নমস্কার করার কথাটাও ভুলে 
গেলেন। মনে মনে তিন শুধু গরজরাচ্ছেন, সামান্য একজন লোকের 
এত সাহস! তাঁর মুখের ওপর না বলে গেল। এমন করে সমস্ত 
প্রলোভনকে এাঁড়য়ে গেল। বেশ ওকে ?ক করে শায়েস্তা করতে হয় তা 
আমার জানা আছে। শুধু শিশির কুমারকে নয়। 1শাঁশর কুমারের 
মত একরোখা সং সাংবাঁদকদের িট করার জন্য চক্তান্তের জাল গবছোতে 
থাকলেন ছোটলাট। দেশীয় ভাষার সংবাদপর্রগুলির কণ্ঠরোধের এক 
জঘন্য ছক তিনি কষে ফেললেন মনে মনে । 

১৮৫৭ খঙ্টাব্দে মাত্র এক বছরের জন্য লর্ড ক্যানিং ভারতীয় 
সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য জার করোছলেন এক আইন । সে আইন 
সমানভাবে প্রযোজ্য ছল ইংরোজ ও ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ॥ 





১২২ / কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস 


এক বছর পরেই কিন্তু তিনি তুলে নেন সে আইন। ততাঁদনে মহারাণ? 
ভষ্টোরিয়া এক ঘোষণায় ভারত শাসন ভার তুলে নিয়েছেন নিজের, 


হাতে । নতুন ব্যবস্হায় ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল সেই লর্ড 
ক্যানিং। 

লর্ড ক্যানিং 'িন্তু এখন সারা দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে 
আনার জন্য, জনগণের মনে আস্হা 'ফাঁরয়ে আনার জন্য, মহারাণনীর 
রাজত্বে অন্যায় হবে না এমন একটা ধারণা তোর করার জন্য একটার পর 
একটা ব্যবস্হা নিতে থাকলেন। তাঁর সেইসব ব্যবস্হায় স্হানীয়, 
ইংরেজরা অনেকেই চটলেন কিন্তু ভারতীয়দের কাছে তান হয়ে 
উঠলেন দয়াল: ক্যানিং। 

এই সময়ে সংবাদপন্র সম্পর্কেও সরকারের নীতি হয়ে উঠল অনেক 
উদার । অকারণে সংবাদপন্রকে হয়রান করার প্রবণতা থেকেও মত্ত 
হ'ল সরকার সব 'মাঁলয়ে সংবাদপন্রগদলি অনেক স্বাধীনভাবেই সংবাদ 
পাঁরবেশন করতে থাকল । 


১৮৬০ খঞ্টাব্দে আবার একাঁট সরকারি কাগজ বের করার প্রস্তাব 
ওঠে। কিন্তু লর্ড ক্যাঁনং তাতে সায় না দেওয়ায় শেষ পৰন্ত কাগজ 
আর করা হয়ে ওঠোন। ১৮৬৪ খজ্টাব্দেও একই ভাবে সরকারি 
কাগজ করার প্রস্তাব ওঠে এবং যথারীতি নাকচ হয়ে যায়। ১৮৬৯, 
খষ্টাব্দের প্রস্তাবাঁটর ভাগ্যও অন্যরকমভাবে.লেখা হয় না। ওই সময় 
লর্ড মেয়ো ভারত সাঁচব স্যর স্ট্যাফোর্ড নর্থকোটের সঙ্গে বিষয়টি 
নিয়ে আলোচনা করেন। 


এঁদকে ১৮৬৫ খস্টাব্দে প্রকাশিত “পাইওাঁনয়র” ততাঁদনে সরকার 
কর্তাব্যান্তদের সঙ্গে ওঠবস করে একরকম সরকারি কাগজ হসেবে, 
শিনজেকে চাহুত করে ফেলেছে । তাই সে আলোচনার পর মোটামুটি 
একটা সিদ্ধান্ত হয়, পাইওনিয়র খন আছে, তখন আর আলাদা করে, 
সরকারের কাগজ বের করার দরকার ক? 


কণ্ঠরোধের অপপ্রয়্াস / ১২৩. 


বৃটিশ সরকারের কর্তাব্যান্তদের বোঁশর ভাগ সময়েই একটা জুজ্‌র 
ভয় যেন তাড়া করে গিয়েছে । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেখে তাই তাদের 
আতাঁগ্কত হওয়াটা আজকের বিচারে আর বিস্ময়ের ব্যাপার কিছ: নয়, 
বরং শাসক গোম্ঠীর তৎকালীন মানাঁসকতার পাঁরপ্রোক্ষতে ব্যাপরাটা 
'খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 

তবে সরকারের এই ধরণের আতঙ্কই মাঝে মাঝে তাদের সংবাদপন্রের 
কন্ঠরোধে চক্লান্ত করতে যেন তৎপর করে তোলে । কোন একাঁট ওজর 
পেলেই সংবাদপন্রগঁলকে দমন করার জন্য সরকার কর্তারা তখন উঠে 
পড়ে লাগে। 

১৮৭৪ খন্টাব্দে মোটামুটি সেরকম একটি ঘটনার সূত্রপাত হ'ল। 
বিহারে সেবার প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিল। দেশের বৌশর ভাগ বড় 
ইংরেজি ও দেশীয় ভাষার পন্রপান্রকা বহারের ওই অবস্হাটাকে দুভিকক্ষ 
বলেই বর্ণনা করতে শুরু করে। মোটামুটি সেসব খবরের 'ভীক্ততেই 
'বঙ্গদেশ সরকার ন্লাণ খাতে প্রায় ৬ কোট টাকা খরচ করে ফেলে। 

ওই সময় অমৃতবাজার পাত্রকা বিহারের শ্রামগীলতে প্রাতানাধ 
পাঁঠয়ে সমস্ত অবস্হা দেখে শুনে এক প্রাতিবেদন প্রকাশ করে বলে, 
বহারে খাবারদাবারের টান রয়েছে সাঁতা কথা, কিন্তু সেখানে দাভক্ষ 
দেখা 1দয়েছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, 
প্রায় প্রাতবছরই 'বহারে এই সময়টা এধরণের অভাব বা খাদ্যে টান 
পড়ে। অমৃতবাজারের এই খবর সরকারকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য 
করল । তারা আবার পর্যালোচনা করতে শুরু করল। 

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবাদপন্রের আরেক প্রবাদ পুরুষ রবার্ট নাইট- 
এর কথা বলে নেওয়া ভাল। রবার্ট নাইট বোম্বাইতে এসৌছলেন 
“বোম্বাই টাইমস+এর সম্পাদক হিসেবে । পরবতাঁ'কালে বোম্বাই 
টাইমস, স্ট্যান্ডার্ড এবং টোলগ্রাফ মিলে যখন টাইমস অব ইশ্ডিয়া হয় 
তখনও নাইট ছিলেন তার সম্পাদক । ১৮৬৪ খঙ্টাব্দে নাইট ইংলল্ডে 


১২৪ / কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস 


চলে গেলেও ১৮৬৮ খঙ্টাব্দে ফিরে এসে তিনি "টাইমস অব ইঞ্জিয়ায় 
তাঁর যে অংশ ছিল সেটা 'বাঁঙ্র করে 'দয়ে “বোম্বে. স্টেটসম্যান' নামে 
নতুন একাঁট পান্রকা শুরু করেন। কয়েকবছর বাদে নাইট পাঁন্রকাটি 
শবাঁক্ক করে দেন এবং বোম্বাইয়ের পাট চুকিয়ে চলে আসেন কলকাতায় । 
এখানে “ইশ্ডিয়ান ইকনামস্ট' নামে একাঁট মাসিক পান্রকা প্রকাশ করতে 
থাকেন 'তাঁন। এই সময়ই তান বঙ্গদেশ সরকারের কাঁষ বিভাগে 
আশ্ডার সেকরেটার পদে যোগ দেন এবং এগ্রকালচারাল গেজেট নামে 
আরও একট পান্রকা বের করেন ৷ দুটি পান্রকাতেই দুভিক্ষত্াণ নিয়ে 
সরকার নশীতর সমালোচনা করে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 

নাইট-এর এই 'িনবন্ধ প্রকাশের পরই সরকারি মহলে আবার প্রশ্ন 
ওঠে, সরকাণর চাকুরে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুন্ত থাকেন ক করে। 'বিষয়াট 
ণনয়ে ঘোঁট পাকছে দেখেই নাইট তাঁর কাজে ইস্তফা 'দিয়ে ই'ণ্ডয়ান 
স্টেটসম্যান নামে একটি নতুন কাগজ প্রকাশ করেন ১৮৭৫ থ্চ্টাব্দের 
জানুয়ার মাসে। সেপ্টেম্বর মাসেই কাগজাঁটর নাম হয় শুধু 
স্টেটসম্যান । পান্রকা প্রকাশের কাজে নাইট কলকাতার ২৪ জন ব্যবসায় 
এবং পাইকপাড়া রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ব্েলোক) নাথ চ্যাটার্জর 
সমর্থন পান। সেসময় ইধীলশম্যান এবং ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, 
বাক্ক হত চার আনা করে ?কল্তু স্টেটসম্যান কাগজের দাম ছিল মান্র এক 
আনা। ফলে কাণগজাঁট সহজেই জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। কিছু দিনের 
মধ্যেই নাইট শ্ত্রীরামপূর মীশন থেকে প্রকাশিত “ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া 
পাত্রকাঁটও নে নিয়ে সোঁট কলকাতায় ?নয়ে আসেন । 

১৮৭৭ খম্টাব্দ পর্যন্ত স্টেটসম্যান দৈনিক এবং ফ্রেন্ড অব 
ইশ্ডিয়া সাপ্তাহক হিসেবে প্রকাঁশত হতে থাকে। এট স্টেটসম্যানের 
1বদেশী সংস্করণের সঙ্গে যুন্ত হয়ে গ্রেলেও বহাাদন পর্যন্ত দৌনিক 
স্টেটসম্যানের 'শরোনাম ছিল স্টেটসম্যান আণ্ড 'দি.ফ্রেপ্ড অব ইশ্ডিয়া। 

নাইট এবং স্টেটসম্যান-এর প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করে ফিরে যেতে, 


কণ্ঠরোধের.অপপ্রস্লাস / ১২৫. 


হবে বিহারের সেই দুভিকক্ষ প্রসঙ্গে! বিহারের ওই দুভিক্ষঘ্রাণ নিয়ে 
বড়লাট লর্ড নর্থব্লুক এবং তাঁর অর্থনৌতক সদস্য স্যর 'রিচার্ড 
টেম্পল-এর সঙ্গে বঙ্গদেশের লেঃ গবর্নর বা ছোটলাট স্যর জর্জ 
কাম্বেলের তীর মত বিরোধ দেখা দেয় । অমৃতবাজার পাত্রকা বিহারের 
দুভক্ষ সম্পর্কে যে সরেজমিন সংবাদ পরিবেশন করে তার পারিপ্রোক্ষিতে 
স্যর জর্জ ক্যাম্বেল বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদাঁনর বিরোধিতা করেন। 
িন্ত লর্ড নর্থরুক বা স্যর রাড টেস্পল অবস্হা মোকাঁবলায় খাদ্য 
আমদানির ওপরই জোর দেন। এ অবস্হায় ছোটলাটকে সমর্থন করে 
'নাঈট তাঁর ইণ্ডিয়ান ইকনামস্ট এবং এগ্রকালচারাল গেজেট অব হশ্ডিয়ায় 
বিশেষ নিবন্ধ লেখেন। ওই নিবন্ধে তানি খাদ্য শস্য আমদানি করার 
জন্য বড়লাট এবং তাঁর অর্থনৌতিক সদস্যর তীব্র সমালোচনা করেন । 
সেই সমালোচনার সুন্রেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সরকার 
কর্মচারীরা সংবাদপন্রের সঙ্গে যুস্ত থাকতে পারেন না আ নিয়ে আবার 
ীবতর্ক দেখা দেয়। নাইট অবশ্য অবস্হাটা টের পেয়ে আগেভাগেই 
সরকার কাজে ইস্তফা দেন । 

ওঁদকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ১৮৭ & খুষ্টাব্দের ৮ জুলাই গেজেট অব ই্ডিয়ায় 
বজ্ঞাঁপ্ত প্রকাশ করে বলে, সংবাদপত্রের যুন্ত হওয়ার সঙ্গে সরকার কর্মর 
কর্তব্য সম্পাদনের বিষয়াট জাঁড়ত ?কনা তা ঠিক করার এবং ক; 'বাঁধ 
নষেধ আরোপ করার আঁধকার সরকারেরই রইল। অথচ ১৮৩৭ 
খুঙ্টাব্দে মেকলের তৈরি ভারতীয় দণ্ডাবাঁধ যখন ১৮৬০ খ্টাব্দে 
গাহনত হ'ল তখন িম্তু তার থেকে রাজদ্রোহ সংক্কান্ত ধারাটি বাদ 
দেওয়া হয়োছল। এটি বাদ দেওয়ার পক্ষে তখন যুক্তি দেখান হয়, ওই 
ধারাঁট থাকলে সেটিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে কেউ 
কেউ ঝাখ্যা করতে পারেন। ওই 'বাঁধাটর উপযোগতা সম্পর্কে বহু 
ইংরেজরই সন্দেহ ছিল । একারণেই লর্ড কানিং এবং সিলেট কাঁমাট 
ওই ধারাঁট আইন থেকে বাদ দিয়োছলেন। 

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ে কিন্তু বড়লাট হিসেবে ভারতাঁয় 


৯২৬ / কণ্ঠরোধের অপ্প্রয়াস 


দণ্ডাবাঁধ সংশোধনের ব্যাপারাঁট আবার খ:চয়ে তুললেন । ফলে ১৮৭০ 
খৃষ্টাব্দে বড়লাটের পাঁরষদ জে এফ 'স্টফেন রাজদ্রোহ সংঙ্কান্ত ধারাটি 
সম্পর্কে আরেকাঁট সংশোধনী খসড়া পেশ করলেন। তিনি বললেন, 
অনধাবনতাবশত ভারতীয় দৃণ্ডাঁবাঁধ থেকে রাজদ্রোহ সংক্কান্ত ধারাটি 
বাদ গেছে । তান বললেন, যেসব মন্তব্য মহারাণী 'ভিষ্টোরিয়ার 
শবরৃদ্ধে প্রায় যৃদ্ধঘোষণার সামিল, সেগ্ীলই এই আইনের আওতায় 
আসবে । ওই ধারায় কাঠন শাঁস্ত দেয়ার যে বাধ ছিল সে সম্পর্কে 
আপাঁত্ত তুললে 'তাঁন বলেন, এট বচারকদের সাধারণ জ্ঞানের ওপরই 
ছেড়ে দিতে হবে। উদাহরণ ীহসেবে 'তাঁন বলেন, বাংলার কয়েকাঁট 
জেলায় যে ওয়াহাব আন্দোলন হয়ে গেল তাতে মান্র ২৬ জনকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে। এর থেকেই এই আইন প্রয়োগে কর্তাদের সাঁদচ্ছা 
এবং বিচার ব্রাদ্ধর পাঁরচয় পাওয়া যায়। আইনজীবরা অনেকেই 
শকন্তু এর সঙ্গে একমত হলেন না। তারা বললেন আইনের 
বয়ানাট অত্যন্ত বিভ্রান্তিমলক এবং এর ব্যাখ্যা থেকে অনেক 
ঘাট বৌরয়ে পড়বে এবং কোন ভারতীয় জুীরই আসাঁমকে শাঁদ্ত 
দেবার পক্ষে মত দেবেন না। 

এই রকম একি অবস্হাতেই দাভর্ষ-নশীতি নিয়ে বড়লাট লর্ড 
নর্থকোট, সাঁচব লর্ড নথত্রুক এবং বাংলার ছোটলাট স্যর জর্জ 
র্যাম্বেলের মতাঁবরোধ দানা বাধল। দু পক্ষের সেই মতের লড়াইয়ে 
নাইট সরাসাঁর ক্যাম্বেলের পক্ষ নিলেন। ক্যাম্বেলকে সমর্থন করে 
তান লিখলেন একাধিক নিবন্ধ । 

নাইট অবশ্য শুধু যে দ:ভরক্ষ-নীতি প্রশ্নে ক্যাম্বেলকে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন তা নয়, বৃটিশ ভারতে সরকারের ওপর মহলের অনেক 
নীতিরই তিনি সমালোচনা করেন। ষে ভাবে বরোদার গায়কোয়াড় 
মালহার রাওকে পদচ্যুত করান হয় তার তীব্র নিন্দা করেন নাইট । লর্ড 
নর্থকোট এসব ব্যাপারে প্রচ্ডভাবে রেগে যান নাইটের ওপর | তাঁকে 
শায়েস্তা করার জন্য সেনসর ব্যবস্হা প্রয়োগ এবং তাঁর লেখাবলন্ধ করতে 


কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস / ১২৭ 


ব্যথ* হয়ে, লড* নথণকোট শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে স্বরাষ্ট-মল্মকের হস্তক্ষেপ 


দ্দাীব করেন । 

এদকে নাইট কিন্তু নিজের বন্তব্যে আবচল থাকেন । তাঁর কথা 
সরকারি কমন“রা ইচ্ছে করলেই খবরের কাগজের মালিক হতে পারেন, 
কাগজ সম্পাদনা করতেও পারেন। বতণমান আইনে এব্যাপারে তাদের 
বাধা দেওয়া তো যায়ই না, এমনাক তাদের লেখা আগ্বাম সেনসরও করা 
যায় না। কাজেই নাইটকে খবরের কাগজে লেখা থেকে বিরত করার 
কোন আঁধকারই লর্ড নর্থকোটের নেই । 


জল ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে দেখে সরকার ওই আইনের ব্যাখ্যা 
1হসেবে “গেজেট অব ই'ন্ডিয়া'য় এক বিজ্ঞাপ্ত প্রকাশ করলেন । বিজ্ঞাপ্ততে 
বলা হল, হাঁ, সরকার কমাঁরা খবরের কাগজের মালিক বা সম্পাদক 
হতে পারবেন, তবে তারজন্য তাঁদের সরকারের কাছ থেকে আগাম লাখিত 
অনুমতি নিতে হবে । আবার সেই অনুমতি যে কোন মুহূর্তে বাতিল 
করাও যেতে পারে । তবে তাঁদের সে সব লেখা সুভদ্র এবং যাান্তপূর্ণ 
আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । কোনরকমেই তাঁরা সরকার 
নাথপরর বা তথ্যা্দ বিনা অনমাতিতে প্রকাশ করতে পারবেন না। আর 
সবশেষে, যাঁদ কোন ব্যাপারে সন্দেহ দেখা যায়, তাহলে সংশ্রম্ট কমর 
কাগজের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা তার কর্মসম্পাদনের পথে বাধা হবে কিনা 
তা সরকারই 'ঠক করবেন । 


এইসব আইনি ব্যাথার পাঁরপ্রেক্ষতেই নাইট ১৮৭৪ খন্টাব্দে 
সরকার কাজে ইস্তফা দেন এবং ১৮৭৬ খঙ্টাব্দের জানয়ার মাসে 
স্টেটসম্যান পান্রকা প্রাতষ্ঠা করেন । ফ্রেন্ড অব ইশ্ডিয়াও 'তান কিনে 
নেন এবং দ:ট পাঁন্রকাই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাশাপাশি প্রকাশিত 
হতে থাকে। পরে অবশ্য পান্রকা দুটি এক হয়ে যায় এবং স্টেটসম্যান 
নামাটই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে। 


৯২৮ / কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস 


দৃষ্টিভঙ্গী নিতে বাধ্য হয়, শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আস্তে আস্তে ভারতীয়দেরও 
য্স্ত করার চেস্টা চলতে থাকে ৷ এই চেস্টারই প্রকাশ, ১৮৬১ খ্‌জ্টাব্দের 
ই্ডিয়ান কাউীন্সিল আযাকট । এই আইনে গবর্নর জেনারেলের কাউীন্সিল 
সম্প্রসারত করা হয় এবং এই প্রথম সেখানে ভারতঈয়রাও বেসরকার 
সদস্য হিসেবে স্থান পান। তবে লর্ড ক্যানং ইউরোপীয় সদস্যদের 
জন্য আলাদা আলাদা দপ্তর নার্দস্ট করলেও ভারতীয় সদস্যদের শুধু 
উপদেষ্টা করেই রাখেন । তা সত্ত্বেও সরকার কাজে জনসাধারণের আগ্রহটা 
আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে । ওইসঙ্গে খবরের কাগজের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি 
পায় তেমান প্রকাঁশত হতে থাকে নতুন নতুন বই। 

জনতার এই নবজাগ্রত চেতনা এবং সংবাদপত্র ও বই প্রকাশের সংখ্যা 
বৃদ্ধ পাওয়াতে সরকার যেমন একদিকে খুশি হয় তেমনি এদের 
স্বাধীনতা যাতে অবাধ না হয়ে ওঠে সোঁদকেও কড়া নজর রাখতে থাকে । 
একাট 'নার্দস্ট সীমার মধ্যে এদের ঘোরাফেরায় সরকার উদার হলেও 
সামাগ্রক স্বাধীনতায় তারা ছিল তীব্র বিরোধী । তাই সংবাদপত্র এবং 
বই প্রকাশ 'নয়ল্লণ করার জন্য তারা একটি সুসংহত আইন জারর উদ্যোগ 
নেয়। ১৮৬৭ খম্টাব্দেই সরকার সংবাদপত্র এবং মুদ্রণযন্তর নিয়ল্লণের 
এবং বৃটিশ ভারতে মাাদ্রুত গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য নতুন একটি আইন 
প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খন্টাব্দের মেটকাফ আযাকট নং ১১-এর পরিবর্তে 
এটি চালু হয় । নতুন আইনে অবশ্য মেটকাফ আইনের সবগুলি ধারাই 
গৃহীত হয়। ১৮৬১ খজ্টাব্দের ওই আইনাঁটই ১৮৯০ খৃজ্টাব্দের 
১০ নম্বর আইন এবং ১৯১৪ খ্ল্টাব্দের ৩ ও ১০ নম্বর আইনে 
সংশোধিত ও ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৬ খ্টাব্দের রদবদলের পর প্রেস 
আপ্ড রেজি্ট্রেসন অব বুকস্‌ আযাকট নামে পাঁরচিত। এই আইনকে 
নিয়ল্পণ আইন এবং এর দ্বারা সরকার মুত সবকিছন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
থাকবেন বলে ধরা হয় । 

সংবাদপত্র এবং বই ছাপা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে জার করা ১৮৬৭ 


কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস / ১২৯ 


খঙ্টাব্দের এই আইনের পরও সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক যে খুব 
একটা ভাল হয়ে ওঠেনি তা আমরা আগের আলোচনার মধ্যেই দেখোঁছ। 
তথাকাঁথত আযাংলো ইপ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সঙ্গে কোন কোন সময় সরকারের 
একটা বোঝাপড়া হলেও দেশীয় ভাবায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু 
তা কোন সময়ই হয়নি । দেশীয় ভাবায় প্রকাশিত সংবাদপন্রগণীল সম্পর্কে 
বোশর ভাগ সময়েই সরকারের কেমন যেন অসুয়ামূলক মনোভাব ছল । 
কর্তৃপক্ষের ভাবখানা ছিল, বেশ তো লেখাপড়। শিখে চাকরি বাকরি করে 
খাঁচ্ছলে, আবার খবরের কাগজ বের করার শখ হল কেন ? 

এই সময়ই ভারতে নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড লিটন। 
লর্ড লিটনের শাসনকাল নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য ৷ তবে সংবাদপন্র 
দমনে তিনি যে ব্যবস্থা নেন তার জন্য ভারতীয় সংবাদপন্রের ইতিহাসে তাঁর 
শাসনকাল এক কলাঁঙকত অধ্যায় ?হসেবেই লেখা থাকবে চিরটাকাল। 
অথচ লিটন খন বড়লাট হয়ে এলেন, তখন কি ভারত, কি বৃটেন দু 
জায়গাতেই সরকারি মহলে ব্লমশ একটা ধারণা দানা বাঁধাছল যে, দেশীয় 
ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধ করে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে 
না। দু-একজন যে এ ধারণার বিরোধী ছিলেন না, তা নয়। সংবাদপন্রের 
ঈ্বাধীনতার বিরোধী সেই দলেরই একজন লিটন । 

অবশ্য 'িটন কুখ্যাত ভার্নাকুলার প্রেস আযাকট চালু করার আগে 
বাভল্নজনের মতামত সংগ্রহ করোছিলেন। সৈ সময় মাদ্রাজের গবর্নর 
ছাড়া আর সবাই দেশীয় ভাষার সংখদপন্ন নিরন্মরণের প্রস্তাবে সায় দেয় । 
মাদ্রাজের গবর্নর ডিউক অব বাকিংহামই শুধু বলেন, দেশীয় ভাষার 
সংবাদপত্র সম্পর্কে আভিযোগ করা হচ্ছে শুধুই কড়া ভাষায় আপ্রয় সত্য 
বিবৃত প্রকাশের জন্য ৷ 

বাংলার প্রান্তন এবং বোম্বাইয়ের তৎকালীন গবর্নর স্যর রিচার্ড 
টেম্পলও লেখেন, তিনি যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন সেসময় বাংলার 
সংবাদপত্রে কোন রকম আনুগত্যের অভাব দেখেনাঁন। বড়লাটের শাসন 
পারষদের আইনশীবষয়ক সদস্য আথরি হবহাউল (পরবতর্মকালের লর্ড 


১৩০ । বস্ঠরোধের অপপ্রয়াস 


হবহাউস ) এক জোরালো বন্তব্যে বলেন তিনি সমস্ত সংবাদপত্র অথবা 
ভারতায় সংবাদপন্র দমনের যে কোন আইনের বিরোধী । 

তখনকার দেশীয় সংবাদপন্রগ্ণীলর ভূমিকা বশ্লেষণ করে স্যর জর্জ 
বার্ডউড ১৮৭৭ খঙ্টাব্দে সোসাইটি অব আর্টসে দেশীয় সংবাদপন্ত 
সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেন, রাজনৌতক এবং সামাঁজক পারাস্থাতি 
শবধ্লেষণ করে বলা যায়, দেশীয় ভাষার সংবাদপন্রগীল যথেম্ট পাঁরমাণেই 
আনুগত্যের পাঁরচয় 'দিয়ে যাচ্ছে । 

এসব মতামতের পাঁরপ্রোক্ষতে লিটন সংবাদ দমনে আইন প্রণয়ণের 
্রস্তাবাট সামাঁয়কভাবে মুলতুবি রাখলেন । পাঁরবর্তে তিনি অন্য উপায়ে 
সংবাদপত্রের সুর বদলাবার কথা ভাবতে থাকলেন। সে ভাবনার মধ্যে 
সরকারের নিজস্ব সংবাদপত্র চাল্‌ করার বিষয়াটও ছিল। কিন্ত সে 
প্রস্তাবে সাধারণভাবে কারোই সায় পাওয়া গেল না। ফলে লিটনও সেটি 
কাষকর করার মত উৎসাহ পেলেন না। 

সরকার সংবাদপত্রের বলে অনেকেই সংবাদপন্রগ্ীলকে তথ্য সরবরাহ 
করার প্রস্তাব দিলেন । তাঁরা বললেন, সংবাদপন্রগীলকে সরকারই যাঁদ তথ্য 
জোগায় তাহলে তারা অর্ধসত/ বা মিথ্যা খবরের ভিত্তিতে আজেবাজে মন্তব্য 
করার সুযোগ পাবে না। 

কেমন করে সরকার ভাবে সংবাদপব্গ্যীলকে তথ্য সরবরাহ করা যায় 
তার এক বিস্তারিত কর্মসূচী পেশ করলেন রবার্ট নাইট। তান সরকারকে 
একাট প্রেস ব্যরো গঠন করতে বললেন। সামীগ্রকভাবে সংবাদপত্রের 
সঙ্গে সরকারের লম্পর্ক উন্নত করার জন্য নাইট ওই প্রেস ব্যুরোর মাধ্যমে 
পাবালক নোটিশ এবং অন্যান্য বাঁণাজাক বিষয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়ার 
কথাও বললেন । 

নাইট তাঁর চিঠিতে বললেন, এর আগে লর্ড নর্থকোট তথ্য নিয়ন্দ্ণ 
করে এবং সংবাদপন্রের কাছে মূখ খোলার ব্যাপারে সরকার আফিসারদের 
ওপর বাধানিষেধ আরোপ করেই সংবাদপন্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটাকে 


কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াদ / ১৩১ 


সংঘর্ষের পথে নিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় প্রেস ব্যরো অবস্থার অনেক 
উন্নতি ঘটাতে পারে বলে নাইট আশা প্রকাশ করেন। 

নাইটের এই প্রস্তাবাটিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন স্যর উইলিয়াম 
হাণ্টার । তান বলেন, ?সচ্ক বাঁকিংহামকে এদেশ থেকে বাঁহচ্কার করার 
পর থেকেই এদেশে ইংরেজি সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পক্টা তিন্ত 
হয়ে ওঠে । তাই সংবাদপন্রের সঙ্গে সম্পক'টা ভাল করার ব্যবস্থা সরকারের 
তরফ থেকেই করা দরকার । 

মূলতঃ স্যর উইলিয়াম হাণ্টারের চেম্টাতেই ১৮৭৭ খল্টাব্দের মার্ট 
মাসে গঠিত হয় প্রথম প্রেস বারো । প্রথম প্রেস কমিশনার হন রোপার 
লেথারজ। সি. ই. বকল্যান্ডও কিছাাদনের জন্য প্রেস কমিশনারের কাজ 
চালান । এরা দুজনেই কাগজে কলমে মন্তব্য করেন যে, প্রেস কমিশনারের 
প্রধান কাজই হচ্ছে ইংরেজি সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটা ঝালাই 
করা। এক্ষেত্রে সে সংবাদপত্রের মালিক বৃটিশ, না ভারতীয় তা দেখার 
দরকার নেই । 

প্রেস ব্যরো এবং প্রেস কাঁমশনার নিয়োগের পর ভাবা গিয়োছল, 
সংবাদপন্র সম্পকে সরকারের দৃস্টিভঙ্গী বদল হয়েছে । বাস্তবে কিন্তু 
দেখা গেল, ইংরোজ সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকার বেশ কিছুটা উদার হলেও 
দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র, [বিশেষ করে বাংলা কাগজ সম্পর্কে ক্রমেই 
অসহনশীল হয়ে উঠছে । দেশীয় কাগজগুিকে প্রলোভন দৌখয়ে যখন 
সরকারের খয়ের খাঁ করা গেল না, তখন ন্রকার সেগুলিকে ভয় দেখিয়ে 
তাঁবে আনার চেষ্টা করল । 

দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রাতি সরকারের এই আক্লোশমূলক 
মনোভাবের আলোয় কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে একটু 
বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার । 

হরিশচন্দ্র মুখার্জর সম্পাদনায় পহন্দু পোষ্টরিয়ট” 'নিভর্শক সাংবাদি- 
কতার যে এীতিহ্য গড়ে তুলেছিল তা কিন্তু কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনার 
সময় সম্পূর্ণভাবেই নষ্ট হয়ে যায়। কৃষদাস পাল প্রথম দিকে হরিশ 


১৩২ / কণ্ঠরোধের অপপ্রয্নাস 


মুখার্জর নীতকে অনুসরণ করলেও বাংলায় ছোটলাট আ্যাশাল ইডেনের 
টোপ গিলে তাঁর এক অন্ধ সমর্থক হয়ে কাগজাটর এীতহ্কে যে নজ্ট 
করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই । 


হিন্দ, পৌট্রয়টকে তাঁবে আনার পরই জ্যাশাঁল ইডেনের নজর পড়ে 
অমৃতবাজার পান্রকার ওপর । অমৃতবাজারের সম্পাদক শিশির কুমার 
ঘোষ ছোটলাট ইডেনকে মুখের ওপর যে জবাব ?দয়োছলেন তাতে ঝাল 
যেমন ছিল, তেমান ছিল এক দ্বাধীন নিভাঁক সাংবাঁদকের দেশপ্রেমের 
প্রবাহ । ইডেন প্রলোভনে 'শাশরকুমারকে জয় করতে না পেরে ভয় লদখানোর 
রাস্তা নিলেন। কিন্তু শাঁশরকুমারের বুদ্ধির কাছে এবারেও হারতে 
হ'ল ইডেনকে। 

ইডেনের সেই পরাজয়ের কথা বলার আগে অমৃতবাজারের ই1তহাসটা 
একটু আলোচনা করে নেওয়া ভাল । ১৮৬৮ খঙ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি 
যশোর জেলার অমৃতবাজার গ্রাম থেকে শাশর কুমার ঘোষ এবং তাঁর ভাইরা 
অমৃতবাজার পাঁত্রকা নামে বাংলা সাপ্তাহক পান্রকাটর প্রকাশ শুর্‌ করেন। 
তার আগে অবশ্য শাঁশরকুমারের দাদা বসন্তকুমার ঘোষ ১৮৬২-৬৩ 
খুজ্টাব্দে “অমৃত প্রবাহিনন' নামে বাংলা পাক্ষিক পন্রিকা বের করেন। 
পান্রকাঁট কয়েকমাস বাদেই উঠে যায়। 'শাশর কুমারের সাংবাঁদকতার 
হাতে খাঁড় বছর উনিশ বয়সে হিন্দু পৌ্রয়টের সংবাদদাতা হিসেবে । সে 
সময় গ্রামে গঞ্জে ঘুরে শাশরকুমার নঈলকরদের অত্যাচারের যেসব খবর 
পাঠাতেন হারিশ মুখার্জ তা রীতিমত গরুত্ব দিয়ে ছাপাতেন এবং সে সব 
খবর রীতিমত সাড়া জাঁগিয়েছিল তখন । 

১৮৬৯ খজ্টাব্দে শাীশরকুমার বাংলা সাপ্তাহিক অমৃভবাজারকে 
'দ্বিভাষক করে তোলেন। বাংলার পাশাপাশি এক কঙ্মে ইংরেজিতেও 
খবর প্রকাশিত হতে থাকে । তখন পান্রিকাটি প্রকাশিত হত যশোর থেকেই। 
১৮৭১ খষ্টাব্দে পন্রিকাঁট প্রকাশের জন্য তাঁরা চলে আসেন কলকাতায় । 
কলকাতায় আসার পর থেকেই পান্রকাঁটির একটি সংগ্রামী চারন্র গড়ে উঠতে 


কঙ্ঠরোধের অপপ্রয়াস / ১৩৩ 


থাকে। ১৮৭৪ খম্টাব্দের ২ই২ইমে এক নিবন্ধে তিনি নীল বিদ্রোহকে 
বাংলাদেশের প্রথম বিপ্লব বলে উল্লেখ করেন । 

অমৃতবাজার পান্রকা কিন্তু প্রকাশের কিছ্যাদন পরেই রাজরোষে পড়ে । 
একাট 'নবন্ধ প্রকাশের জন্য লেখক রাজকুন্ণ মিত্র, পান্রকার মুদ্রাকর চন্দ্রনাথ 
ঘোষ এবং শিশিরবূমার এবং তাঁর অনুজ মাতিলালের বরুদ্ধে একটা মামলা 
দায়ের হয় । আট মাস বিচারের পর 'শাঁশরক্মার এবং মাতলাল ম্যীন্ত 
পেলেও রাজকৃঞ্ণ মিত্র এবং চন্দ্রনাথ ঘোষের যথান্রমে এক বছর এবং ছ মাস 
বনাশ্রম কারাদণ্ড হয় । 

অজ্পদিনের মধ্যেই অমৃতবাজার দেশের শাক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
মুখপন্র হয়ে ওঠে । পান্রকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার এবং 
মাতলাল রাজনীতিতেও অংশ নিতে থাকেন। শিাশরকুমার পান্রকার 
মধ্য দিয়ে যেমন প্রথম পৌরসভা পরিচালনায় ভোটাধিকারের প্রয়োগের কথা 
বলেন, তেমান সংসদীয় শাসন প্রবর্তনেরও দাঁব জানান। সরকার বখনই 
কোন দমনমূলক আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তখন সবার আগে 
প্রতিবাদে সরব হয় অমৃতবাজার পান্রকা । 

অমৃতবাজারের সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই আযাশলি 
ইডেন বিজ্ঞাপনের লোভ দেখিয়ে শাশরকুমারকে তাঁবেদারে পাঁরণত করার 
চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শুধু শাশিরকুমার বা অমৃতবাজার পান্রকা 
নয়, সমস্ত বাংলা তথা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পান্রকাগলিকে জব্দ 
করার বড়বন্্র করতে থাকেন তিনি । 

শাসনপারষদের তৎকাল্নন নাঁথপত্রে প্রায়ই অমৃতবাজার পান্রকা এবং 
হালিশহর পান্রকার নাম থাকত । তাতে বলা হত, এদুটি পান্রকা যে 
ভাষায় সংবাদ এবং নিবন্ধ পরিবেশন করে তাতে তাদের বিরুদ্ধে 
প্রীতপদেই মামলা করা যায় । কিন্তু মামলা করলে পান্বকাগীলি অযথা প্রচার 
এবং জনসমর্থন পাবে বলেই মামলা করা যাচ্ছে না। পরিবর্তে এদের 
বিরুদ্ধে সরাসাঁর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেই ব্যবস্থাই হ'ল লর্ড 
[লিটনের ভার্নাকূলার প্রেস আযাকট । 


১৩৪ / কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস 


দেশীয় সংবাদপত্র দমনে সরকার যে এক ঘৃণ্য ষড়যল্দ করছে তা 
আন্দাজ করা গেলেও সরকারের তরফে কিন্তু খুব গোপনেই কাজটা সারা 
হচ্ছিল। রাষ্ট্রগুর স্রেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ তাঁর 'নেশন ইন মোকং' গ্রন্হে 
বলেছেন, সংবাদপন্রের স্বাধীনতার জন্য আজ জানাতে এক প্রা তানীধদলের 
সঙ্গে তান যোদন লর্ড লিটনের সঙ্গে কথা বলতে যান সোঁদন লিটন এবং 
তাঁর শাসন পাঁরিষদ দেশীয় সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধের আইনটি গ্রহণ করেন । 
সোঁদন আলোচনার সময় লিটন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটি জানান নি। 

মূলতঃ অমৃতবাজারের সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পেতে 
বাংলার ছোটলাট আযাশাঁল ইডেনের প্ররোচনায় লিটন ওই আইনাঁট আনেন। 
কিন্তু যাকে জব্দ করতে ওই আইন সেই অমৃতবাজার প'নকা কিন্ত 
সমকৌশলে আইনাটকে বুড়ো আঙ্দল দেখিয়ে সরকারের সমালোচনা 
চাঁলয়ে যেতে থাকল । 

১৮৭৮ খষ্টাব্দের ১৩ মার্চ ভার্নাকুলার প্রেস আকট চাল হয়। 
১৮৭০ খৃঙ্টাব্দে যে আইরিশ কোয়েরাঁসয়ন চালু করা হয়েছিল আয়ার- 
ল্যাণ্ডের সংবাদপন্রকে দমন করার জন্য, ঠিক সেই আইনের ধাঁচেই এই 
আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে সরকারকে আদালতের দ্বারস্থ না 
হয়েই দেশীয় ভাষার যে কোন সংবাদপত্রের বিরদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আঁধিকার 
দেওয়া হয়। 

আইনাঁটির মুখবন্ধে বলা হয়, কিছ্বাদন ধরেই দেশীয় সংবাদপন্রগুাল 
বৈধ বৃটিশ সরকারের এবং রাজভন্তদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে উত্তেজনা 
সৃন্টির চেষ্টা করছে বলে দেখা যাচ্ছে । এ অবস্হায় রাজদ্রোহ এবং 'বাভন্ন 
ধর্ম, গোন্ঠী, জাতির মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রচার বন্ধের জন্যই এই আইন 
চাল, করা হচ্ছে । 

এ আইনে যে কোন জেলা শাসক বা প্রোসডেন্সি শহরের পালিশ 
কাঁমিশনার স্হানীয় সরকারের আগাম অনূমতির বলে সেই এলাকার ষে 
কোন সংবাদপত্রের মুদ্রাকর বা প্রকাশককে ডেকে মুচলেকা এবং জামিনজমা 
দিতে বলতে পারবেন । ওই মুচলেকা এবং জাঁমনজমা রাখার 'দিন থেকে 
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একবছর সেই কাগজে আর কোন ভাবেই রাজদ্রোহ বা বিদ্বেষমূলক প্রচার 
চালানো হবে না লিখিতভাবে এমন মূচলেকাও দিতে হবে । এই লিখিত 
মুচলেকা দিলে অবশ্য আলাদা করে জামিন জমা বা ব্ড দেবার প্রশ্ন উঠবে 
না। কিন্তু জামিন জমা বা বড দিয়েও যাঁদ কোন সংবাদপন্র একই 
ধরণের অপরাধ করে তাহলে যে কোন সময় তল্লাসর জন্য পরোয়ানা জার 
করে সেই কাগজ এবং প্রেসের জামনজমাসহ সমস্ত কিছ ( মোশন, টাইপ, 
কাগজ ইত্যাঁদ ছাপার সাজসরগ্জাম ) বাজেয়াপ্ত করা হবে । এ বাপারে 
আভিযুন্ত ব্যাপ্তদের ছ মাঠ পর্যন্ত জেল এবং জাঁরমানাও হতে পারবে। 


এই শাস্তর বিরুদ্ধে অথবা ক্ষাতপূরণের দাবিতে সং্লষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য 
গবর্নর জেনারেল পারষদের কাছে আপল করতে পারবেন। 


আইনটি জার হবার পর আ্যাশাল ইডেন অমৃতবাজারকে একহাত 
নেবার জন্য তৈরি হতে থাকেন । কিন্তু আইনের বয়ান দেখে িশিরকুমার 
এবং মাঁতলাল ঘোষ সাপ্তাহক অমৃতবাজারের পরের সংখ্যাঁটকেই পুরো- 
পীর ইংরোঁজতে প্রকাশিত করেন। যেহেতু আইনাঁটি শুধুই দেশীয় 
ভাষার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই ইংরোজ অমৃতবাজারের ক্ষেত্রে 
সরকার ওই আইনে কোন ব্যবস্হাই নিতে পারলেন না। ঘোষ ভাইরা 
সৌঁদন যে তৎপরতায় প্রায় রাতারাতি একটি বাংলা সাপ্তাহককে পুরো 
ইংকোঁজতে প্রকাশ করেন তা আজও সংবাদপত্র জগতের কাছে এক 
মহাবস্ময় । 

অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারলেও ওই আইনে 
বেশ কিছ বাংলা কাগজের 'বরুদ্ধে তাদের অতীতের লেখার জন্য ব্যবচ্ছা 
নেওয়া হয়। তখনকার দিনের অন্যতম চালু কাগজ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 
'সোমপ্রকাশ' পান্রকার বিরুদ্ধেও ওই আইন অনুযায়ী এক নোটশজার 
করা হলে দ্বারকানাথ আইন অনুযায়ী মুচলেকা দিয়ে কাগজ বের করার 
পারবর্তে কাগজের প্রকাশই বন্ধ করে দেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্ম- 
জশীবনীতে জানিয়েছেন, কাগজের প্রকাশ বন্ধ রাখায় এত তীর প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায় যে আযাশীল ইডেন দ্বারকানাথকে ডেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার 


১৩৬ / কণ্ঠপরোধের অপপ্রয়াস 


'পন্রিকা চালু করার কথা বলতে বাধ্য হন। এবং সেইমত সোমপ্রকাশ 
আবার প্রকাশিত হতে থাকে । সোমপ্রকাশ বন্ধ রাখা এবং আবার প্রকাশ 
করার মাঝে অবশ্য দ্বারকানাথ 'নবাঁবভাকর” নামে আরেকটি পান্রকা প্রকাশ 
করতে থাকেন । 

সোমপ্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রায় নাকে খত দিতে হলেও অন্য 
কাগজের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনাঁট হয়নি । অমৃতবাজার, সোমপ্রকাশ ছাড়া 
আরও বেশ কয়েকটি বাংলা কাগজের প্রাত আ্যাশাল ইডেনের সঙ্গে লর্ড 
িটনেরও তীর আকবোশ ছিল। এই কাগজগ্ঁল যেভাবে তাঁদের 
সমালোচনা করতেন তাতেই তাঁরা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। 

“সাধারণণ” পান্রকার ১৮৭৭ খজ্টাব্দে লর্ড লিটনের 'দাঁল্প দরবারের 
বন্তুতার তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে বড়লাটের পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কথা বলা হয়োছল । তাছাড়াও সাধারণী প্রায় প্রাতি পদে 
সরকারের কাজের সমালোচনা করত । লর্ড িলটন তখন প্রচলিত আইনে 
এ পান্রকার 'বরূদ্ধে তেমন ব্যবস্থা নিতে না পারলেও এবার তার বিরুদ্ধে 
চরম ব্যবস্থাই নেন। 

১৮৭৮ খজ্টাব্দে শাসন পাঁরষদের মাত্র একট বৈঠকেই ওরিয়েস্টাল 
ল্যাঙ্গঃয়েজস প্রেস আযাকট নামে আইনাট গ্রহণ করে লিটন তা 
অনুমোদনের জন্য ব্টেনে পাঠান। তার আগেই অবশ্য লিটন এই 
বিলট পেশ করার অনুমতি নিয়ে নেন তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড 
সালসবোরর কাছ থেকে । পরবতার্ট ভারতসাঁচব ক্ল্যানবোর্ড ওই আইনাঁট 
অনুমোদনের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সাইন থেকে “আগাম-সেনসর 
সংক্রান্তাবাঁধাটি” বাদ দিতে বলেন ওইসঙ্গে সরকারি অফিসার এবং সরকারি 
ব্যবস্থার সমালোচনা করলেই যাতে শাস্তি পেতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণের ব্যাপারে একটু উদার হতে বললেন। সেইমত ১৮৭৮ খ্্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে ভার্নাকৃলার প্রেস আকট নামে চাল আইন সংশোধিত হয় । 

এই আইনাঁট উত্থাপনের সময় থেকে শুধ্‌ ভারতে নয়, বৃুটেনেও 
সমালোচনার ঝড় ওঠে । বিলাটি গবর্নর জেনারেলের পাঁরষদে উত্থাপন 


বণ্ঠরোধের অপপ্রম্াস / ১৩৭ 


করোছিলেন স্যর আলেকজান্ডার আরব্দনট 'কন্তু সমস্ত সমালোচনার লক্ষ্য 
হয়ে উঠলেন বাংলার লেঃ গবর্নর স্যর আশাঁল ইডেন। বিশেষ করে ১৮৫৭ 
খনগান্দের গ্যাগিং আকট" এবং “অস্ত আইনের" মত এক্ষেত্রে 'আনুগত্যহীন 
দেশীয় কাগজ" এবং 'অনুগত বৃটিশ কাগজ” এর নামে যে বৈষম্যমূলক 
আচরণ করা হল তাতে কোন পক্ষের সমালোচনাকেই ঠেকানো গেল না। 

মাদ্রাহ গবনর পারষদের সদশ্য সার ডবালউ রাবনসন এক কড়া মন্তব্যে 
বলেন, ভারহীয় ভাবায় প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ন্রণের জন্য এখান কোন 
1বশেষ আইনের প্রয়োজন আছে বলে তান মনে করেন না। সেইসঙ্গে 
[তিন বলেন, দেশীয় সংবাদপন্রের ভূমিকা সম্পর্কে আযাশীল ইডেনের 
বশ্লেনণকেও তান মেনে নিতে পারছেন না। তাছাড়া ইংলস্ড ছাড়া 
অন্যান্য দেশের অতঈত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নিয়ান্তুত সংবাদপত্র সে 
দেশের প্রজা বা অসন্তুষ্ট অধিবাসীর আনূগতোর গ্যারাশ্টি হতে পারে না। 

নার ডবলিউ রাঁবনসন আরো স্পষ্ট করে বলেন, ইংরেজি এবং 
ভারতীয় ভাষার সংবাদপন্রগূঁলির জন আলাদা 'বিচারব্যবস্থা বা তাদের ভিন্ন 
দৃচ্টিতে দেখাটা কখনই উচিত নয় । এমনিতেই প্রায় প্রাতাদন জাত 'বদেষ 
যেভাবে বাড়ছে সেটা গুরুতর উদ্বেগের বষয়, তারও পর আইন করে 

তি নিন্ধেম ছড়ানো কতটা যান্তসঙ্গত তা ভেবে দেখা দরকার । তাছাড়া 

দেশীয় সংবাদ্পনুগীল যে পাঁরমাণ 1বদ্ধেখ বা ঘৃণা ছড়াচ্ছে তার থেকে 
অনেক বেশি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে ইংলপ্ড থেকে আসা নিম্নমানের লেখাগযাল। 
মনে রাখা দরকার, কণ্ঠরুদ্ধ, বিপর্ধস্ত এবং স্তাবক সংবাদপন্ন বপঞ্জনক 
না হলেও একেবারেই অদরকাঁর । এ অবস্থুয দেশীয় সংবাদপন্র দমনের 
জন্য কোন আইন না করার পরামর্শ দেন তা ন। 

কন্থু গবর্নর পাঁরষদের ভারতীয় সদন্যদের মধো মার একজন, 
মহারাজা যতঈন্দ্রমোহন ঠাকুর এই ভার্নাকলার প্রেস আকটের সমর্থনে 
এগিয়ে আসেন। 

ভার্নাচনাগ প্রেস আযাকটকে কিন্তু সবচেয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন 
স্রেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ । কলকাতার জনসভায় জোরালো ভাষায় ওই আইনের 


১৩৮ / বণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস 


বিরোধিতা করে সংরেন্দ্রনাথ বলেন, ষেভাবে এই আইন আনা হয়েছে তার 
প্রাতটি পদক্ষেপের মধ্যেই সরকারের ভুল নীতি প্রাতফালত হয়েছে । এই 
আইনের তুলনায় ১৮৫৭ খল্টাব্দের ক্যানিংয়ের গ্যা্গিং আকটও রীতিমত 
উদার আইন । আইন প্রণয়ণের জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তা 
যে রীতমত উদ্দেশ্যমূলক তাতেও কোন সন্দেহ নেই । ইডেনের আগে 
বাংলার দুই ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল এবং স্যর জর্জ ক্যাম্বল ভারতনয় 
ভাষার সংবাদপন্রগ্লকে আনুগত্যের জন্য আঁভনান্দিত করোছলেন। 
তাই প্রশ্ন ওঠে ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ খ-্টাব্দ পর্যস্ত ষেসব কাগজ অনুগত 
1ছল হঠাৎ তিনবছরে এমন কি ঘটল যার জন্য তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল ? 
বাংলা থেকে প্রকাশিত ৩ বাংলা কাগজের মধ্য থেকে মান্র ১৫টি 
কাগজের ৩২ট রাজদ্রোহমূলক অংশের নজর তুলে এই আইন আনা 
হয়েছে । ওই ১৬টি কাগজের মধ্যে সমাচার দর্পণের প্রকাশ আবার ছ মাস 
আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া অন্চ্ছেদগ্দলি অনুবাদের ক্ষেত্রেও 
অবাধ স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে এবং নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধির জন্য ওই 
অংশ্গুলি 'বাচ্ছন্লভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ওইসব নিবন্ধের 
আনুগত্যের পাঁরচয়জ্ঞাপক অংশগ্ঁলি ইচ্ছে করে বাদ দেওয়া 
হয়েছে । তাছাড়া এ আইন প্রয়োঙ্গের ক্ষমতা যেখানে জেলাশাসক 
বা পুলিশ কাঁমশনারদের হাতে সেখানে ইডেন নিজে বেশ কিছু 
পাত্রকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, সমালোচনা 
সহ্যে অপরাগ ইডেন ব্যান্তগত প্রাতাহংসা চাঁরতার্থেই এ আইনের সূপাঁরশ 
করেছেন। 

সোঁদনের সেই সভার উদ্যোন্তা ছিল ই্ডিয়ান আ্যসোসিয়েসন । 
আযসোঁসিয়েসনের পক্ষ থেকে গ্র্যাডস্টোনকেও একটি চিঠি দেওয়া হয়। 
গ্্যাডস্টোন এই আইনটি ঠেকাতে বার্থ হলেও কমন্স সভায় এক প্রস্তাব এনে 
বলেন, ওই আইনে যেসব পান্রকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা 
ভারতসাঁচবকে জানাতে হবে এবং ভারতসচিবকে তা সংসদে পেশ করতে 
হবে। সৌঁদন গ্্যাডস্টোনের সে প্রস্তাবও খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু সভার 


কণ্ঠয়োধের অপপ্রয়াস / ১৩৯ 


কার্ধাববরণী থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সভার বহু সদস্যর মনেই ওই 
আইনের কার্যকারিতা 'নয়ে সন্দেহের মেঘ উঠোছল । 

ভার্নাকুলার প্রেস আযাকট জাঁরর দু'বছর পরে ১৮৮০ খষ্টাব্দে 
রক্ষণশীলদের হাঁরয়ে উদারনৌতকরা ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী হন 
গ্্যাডস্টোন। ভারতেও লিটনের জায়গায় বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড রিপন । 
ফলে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির যেমন পাঁরবর্তন হ'ল তেমাঁন সংবাদপন্ু 
সম্পর্কে সরকার নীতিতেও লাগল বদলের হাওয়া । ভার্নাকুলার প্রেস 
আযাকটের 'বিরোধী গ্র্যাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছাযাদন পরে ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর গবর্নর পাঁরষদের সভায় আইনটি রদ হয়ে যায়। 

দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য জারি করা ভানাকুলার প্রেস 
আযাকট জাতির জীবনে আনল জোয়ার । ওই আইনের 'িরোধতা করার 
মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় হ'ল জাতির নতুন নেতা রাষ্ট্রগুর স্ররেন্দ্রনাথের আর 
এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় 
সংযোজনের অবকাশ পেল অমৃতবাজার পন্লিকা ৷ সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনে করেন, ওই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলনের উৎস 
মুখ, অনাদকে মাঁতলাল ঘোষ বলেন, এ আন্দোলন অমৃতবাজার পান্নকার 
জাতীয় পান্রকা বা জাতীয় মযদালাভের সূচনা । সব 'মাঁলয়ে ভার্নাকুলার 
প্রেস আাকট শাপে বর হয়ে উঠল- তার প্রাতরোধের মধ্য দিয়ে বেজে উঠল 
নতুন ভোরের ভৈরবী । 


১৪০ / কপ্ঠরোধের অপপ্রযাস 


নুর্ধ ওঠার আগে 


এ যেন সূর্য ওঠার আগের মৃহূর্ত। অন্ধকারের বৃত্তে রান্তিম সকালের 
ফুটে ওঠার প্রস্তাঁতি। লর্ড লিটনের শাসনকালে ভারতের বুকে নেমে 
এসেছিল যে কালো অন্ধকার, অত্যাচার আর দমনের যে কামড় হয়োছিল 
তীব্রতা যেন আলগা হবার লক্ষণ দেখা দল, অন্ধকারের বূকে দেখা 
গেল আলোর আভাস । ১৮৮০ খষ্টাব্দের নিবচিনে গ্র্যাডস্টোনের নেতৃত্বে 
উদারনোতক দল ক্ষমতায় আসার পরই ভারত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার স্রোতটা 
নতুন খাতে বইতে শুর্‌ করল। ভারত বৃটেন সম্পর্ক নিয়ে নতুন 
মূল্যায়ন ভারতে আনল স্বাস্ত, জাগাল প্রত্যাশা । বৃটেনের প্রগাঁতবাদী 
গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন জনগোচ্ঠীর সঙ্গে ভারতের নবোদ্ভূত ব্দাদ্ধজীবা 
শ্রেণীর মানাঁসক নৈকট্য দুটি দেশকে যেন সহানুভূতির গভীর বন্ধনে 
বাঁধতে থাকল । ভারতে আযাংলো ইশ্ডিয়ান সংবাদপন্র আর দেশীয় সংবাদ- 
পত্রের বর্তমান ব্যবধান আর বৃটেনের বৈষম্যমূলক বাবহারের কথা কলকাতার 
সংবাদদাতারা প্রায় নিয়মিতভাবে পাঠাতে থাকলেন ফ্রিট 'স্ট্রটের সংবাদ- 
পন্রগ্রীলকে। এতে ভারতের প্রকৃত অবস্থাটা বৃটেনের উদারনৌতিক এবং 
প্রগাতবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ক্রমেই অবাহত হতে থাকলেন । ফলে ভারত 
সম্পর্কে বৃটিশ শাসকদের ভাবনাচিন্তার স্রোতেও স্পন্ট হয়ে উঠল বাঁক 
নেবার লক্ষণ। এ অবস্থায় ভারত থেকে লর্ড লিটনকে সরিয়ে লর্ড 
1রপনকে যখন গ্্যাডপ্টোন বড়লাট করলেন তখন কলকাতার দেশীয়ভাষার 
সংবাদপন্রগ্লি নতুন প্রত্যাশায় উল্মখ হয়ে রইল তেমনি কলকাতা এবং 
অন্যজায়গায় ইংরোজ সংবাদপরগুিতে দেখা গেল কিছুটা আতঙ্ক, ভীত- 
সন্দৃন্ত ভাব। এই ভয় ভাবনা এবং আশা শুধু লর্ড রিপন বৃটিশসরকারের 
পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ভারতে এসেছেন বলেই নয়, নতুন দলীয় সরকার 
অতাতের ভূলভ্রান্ত সংশোধনে এবং অনাচার অত্যাচার নিরসনে প্রাতিশ্র্দাতি- 
বদ্ধ বলেও । 


সূর্য ওঠার আগে / ১৪৯ 


১৮৮০ খ্‌ঙ্টাব্দের পর থেকে শুধু্‌ বৃটেনে নয়, ভারতেও দেখা গেল 
একটা নতুন ধারা । মহাীশূরকে সেখানকার মহারাজাদের হাতে প্রতার্পণ, 
বাজেটে বিভিন্ন আমদানি পণ্যের শুল্ক হাস, কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নে 
পাঁরকজ্পনার খসড়া অথবা নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগ্ির সম্প্রসারণের 
প্রতিক্রিয়া হ'ল সৃতার এবং সুদূরপ্রসারী । এরই পাশাপাশি ১৮৮৩ 
খষ্টাব্দের ৩০ জান.য়ারি যখন ভারতীয় ফৌজদারি আইন সংশোধনের 
জন্য ইলবার্ট বিল এল তখন ক্রিয়া বিক্রিয়ার এক প্রচণ্ড সংঘাত দেখা গেল । 
বিশেষ করে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা এই ইলবার্ট বিলের বিরদ্ধে 
প্রচণ্ডভাবে মুখর হয়ে উঠল । অথচ ভারতীয় ফৌজদার আইন সংশোধনের 
জন্য আনা ইলবার্ট বিলটি হঠাং কোন ব্যবস্থা নয়। এর আগে এই আইন 
সংশোধনের জন্য বি এল গুপ্ত যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং আযাশাল ইডেন 
যা অনুমোদন করেছিলেন তারই 'ভীত্ততে লর্ড রিপন-এর আমলে আইন- 
বিষয়ক সদস্য কার্টান ইলবার্ট এই সংশোধনী বিলটি উত্থাপন করেন । ওই 
বিলে মফঃস্বলের ইউরোপীয় আসামিদের ভারতীয় বিচারকদের বিচারের 
আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয় । 

1বলের খসড়া প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ইউরোপা ীয়দের মধ্যে 
তীব্র অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা দেয় । এই 'িবল বাতিলের জন্য তারা 
তীর আন্দোলন শুর করে দেয় । সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ব্যারিস্টার 
ব্যানসন ৷ 

সেই আন্দোলনের মুখে লর্ড রিপন ?সমলা থেকে কলকাতায় এলে 
তাঁকে রীতিমত অপমান করা হয়। লর্ড রিপন যাঁদ প্রস্তাবিত ইলবার্ট 
1বলকে একইভাবে গ্রহণ করার জন্য চাপ দেন তাহলে তাকে অপহরণ করার 
পর্যস্ত এক চন্রান্ত করে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং ইউরোপাঁয় 
বাঁণকগোষ্ঠী। লাটভবনে দেওয়া ভোজ সভা বয়কট করেন ইউরোপায়রা 
এবং চারাঁদকে যেন উদ্লেজনার আগুন জব্লতে থাকে । এমনও শোনা 
ষায়, ছোটলাট আযাশাল ইডেনেরও এই চক্রান্তের কথা অজানা ছিল না-- 
কিন্তু তিনি সে বাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেনান। 


১৪২ / সূর্য ওঠার আগে 


এই আন্দোলনের চাপেই ইলবার্ট বিলটি যথাযথ অবস্থায় গৃহীত 
হয়ান। এর বেশ কিছু বাধ সংশোধন করা হয় । ১৮৮৪ থ্স্টাব্দের 
জানুয়ার মাসে সংশোধিত অবস্থায় গৃহদত বলাতে ভারতীয় দায়রা 
এবং জেলাজজদের বিচারের আওতায় ইউরোপাীয়দের আনা হলেও বলা 
হল 'বচারের জন্য ধে জুরি নিয়োগ করা হবে কম করে তার অর্ধেক হবে 
ইউরোপীয় । ইউরোপায় সম্প্রদায়ের নেতা স্পম্ট ভাষায় জানালেন 
শান্ত রাখতে সমঝোতা [হিসেবে এটা করা হয়। কিন্তু সব মালয়ে 
নতুন আইনে অবস্থাটা কিন্তু আগের চেয়ে খারাপ হয়ে ওঠে । ইউরোপায়দের 
সঙ্গে ভারতীয়দের বিরোধ হ'ল আরো তীব্র । 

ইলবার্ট বল নিয়ে ইউরোপায়রা যেমন তার বিরোধিতা করে তৈমনি 
লালমোহন ঘোষ এবং অন্যান্য আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে ভারতীয়রা 
বিলের সমর্থনে সরব হন। শেষ পর্যন্ত ইলবার্ট বল আন্দোলনে 
ভারতীয়রা তখনকার মত ব্যর্থ হলেও, ব্্'তার মধ্য থেকেই শিক্ষা পেলেন, 
এক্য এবং উপযুক্ত সংগঠন ছাড়া ইংরেজদের কাছ থেকে কোনরকম 
আধকারই অর্জন করা যাবে না। এই শিক্ষা ভারতায়দের ভবিব্যৎ কর্মসূচী 
নেওয়ার পক্ষে হ'ল সবচেয়ে ঝড় সহায়ক । 

ইলবাট বিলকে কেন্দ্রে করে কলকাতায় ইংরেজ 'বদ্ধেব এত তার হয়ে 
উঠল যে ছোটলাট আযাশশীল ইডেনের বিদায় সভা শেষ পর্যন্ত সরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের চাপে বন্ধ হয়ে যায় । আবার বড়লাট 'রপণ- 
এর বিদায় উপলক্ষে ভারতায়রা কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে সমারোহ করে 
তাতে িপণ-প্রশাসনের প্রাত ভারতীয়দের সন্তোষ এবং অনুরাগের কথাই 
প্রকাশ পায়। এই সমারোহ দেখে পাইওনিয়ার পত্রিকায় ৃ£ 1 ০০ 1581 
৮/179 00925 10 17881)” শিরোনামে একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। স্বাক্ষরাবহীন ওই নিবন্ধাটর লেখক পরবতর্শকালে ভারতীয় জাতণয় 
কংগ্রেস গঠনের উদ্যোক্তা আযালান অক্টোভিয়ান হিউম। 

এই সময়েই কলকাতার সংবাদপন্রকে কেন্দ্র করে এমন একাঁটি ঘটনা ঘটে 
যার মধ্য দিয়ে ভারতের আগামী আন্দোলনের নেতার আবিভবি ত্বরান্বিত 


সূর্ধ ওঠার আগে / ১৪৩ 


হয়। ১৮৮৩ খজ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপাঁত নারস এক হিন্দুর 
গৃহদেবতাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, মদুর্তিটি 
িছুতেই একশবছরের পুরনো হতে পারে না। এই ঘটনাটি প্রকাশ করে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাবা এবং 'বাঁশিম্ট আইনজীবী ভূবনমোহন দাশের 
“বেঙ্গল পাবালিক ওাঁপানিয়ন' পান্রকায় বলা হয়, এই প্রথম হন্দুর 
গৃহদেবতাকে আদালতে টেনে আনা হ'ল.। ভুবনমোহন ওই সংবাদটির 


শেষে মন্তবা করেন। 
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1050106, 
কলকাতার রক্ষণশীল 'হন্দ;রা 'বিনতভাবে তাঁদের গৃহদ্েবতাদের আদালতে 
হাজির করবেন কিনা সে সম্বন্ধে [সদ্ধান্ত নেবার ভার তাঁদের, কিন্তু এধরণের 
খামখেয়ালি অনভিজ্ঞ তরুণ আইনের রক্ষকের হাত থেকে রেহাই পাবার 
জন্য জনগণকেই কোন ব্যবস্থা নিতে হবে। 
এই সংবাদটি উন্ধৃত করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “বেঙ্গল? 
পান্রকায় মন্তব্য করলেন, নাঁরম ওই উচ্চপদের অযোগ্য এবং তাঁর ঘা প্রকাতি 
তাতে তান ওই পদের মর্যাদা রক্ষার পক্ষেও অনুপয্ত্ত ৷ 
মজার ব্যাপার হ'ল বেঙ্গল পাবলিক এাঁপাঁনয়নে যে খবর ছাপা হয়োছল 
তার কোন প্রতিবাদ পর্যস্ত করা হল না, অথবা তার বিরুদ্ধে মামলা আনা 
হ'ল না কিন্তু সেই সংবাদের ভিত্িতে লেখা সম্পাদকীয়র জন্য সুরেন্দ্রনাথের 
বিরুদ্ধে এক মামলা আনা হল । 
বিচারপতি নারস সম্পর্কে মন্তব্য করায় ১৮৮৩ খ্‌ঙ্টাব্দের ২ মে 
সরেন্দ্রনাথকে এক রিট জারি করে কেন আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর 
বিচার হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হয়। & মে শুনানির দিন ধার্য 
হয়। ওইদিন প্রধান িচারপাঁত স্যর রিচার্ড গার্থ-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যর 


১৪৪ / সব" গার আগে 


এক বে? ওই মামলার শুনানি হয় । বেগে গরিষ্ঠ ইউরোপীয় বিচারপাঁতির 
দল কারাদণ্ডের কথা বললেও ভারতীয় 'বিচারপাঁতি রমেশচন্দ্র মিত্র শুধু 
জাঁরমানা করার পক্ষে মত দেন। 'বিচারপাঁত 'মন্রকেও গরিচ্ঠের মত মেনে 
নেওয়ার জন্য প্রধান 'বচারপাতি অনুরোধ করেন । কিন্তু তিনি তাতে 
রাজ হন না। ফলে বিচারপাঁত মিন্রের ভিন্ন মত সহ সররেন্দ্রনাথ 
ব্যানারজকে দহ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার রায় ঘোষণা করা 
হয়। 

সরেন্দ্রনাথের এই বিচার চলার সময়ই কলকাতায় এর বিরুদ্ধে তার 
আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সরেন্দ্রনাথ যখন কারাদশ্ড ভোগ করছেন 
তখনও এই আন্দোলন চলে । কলকাতার ছান্ররাই ছিল এ আন্দোলনের 
পরোভাগে । ভারতের মস্ত সংগ্রামে ছান্র এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী 
শ্রেণীর যুস্ত হওয়ার ক্রিয়া শুরু হয়ে যায় স্রেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বেঙ্গল 
কাগজকে কেন্দ্রে করেই । 

যে দিন সংরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের আদেশ ঘোষিত হয় সোঁদন 
কলকাতায় ভারতীয়দের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে । ছান্ররা সেদিন 
শোক পালন করে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম খোলা মাঠে জনসভা 
করার রেওয়াজ চাল হ'ল । এর আগে সভা করা হত কোন হল ঘরে। 
কিন্তু সভায় এত লোক আসতে শুর করল যে হল ঘরে তার জায়গা হল 
না। বাধ্য হয়েই খোলা ময়দানে হল সভা । সে সভায় শুধু ছার বা 
শাক্ষত শ্রেণী নয়, সর্ব শ্রেণীর মানুষ এসে যোগ দিলেন । সোঁদনের 
সেই ঘটনার উল্লেখ করে সংরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী "দ মোকং অব এ 
নেশন”-এ বলেছেন, “বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ছাড়া আমার জীবনে এত 
স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক জনজাগরণ দেখিনি । হাইকোর্টের রায়ের বিরদ্ধে 
এবং আমার সমর্থনে প্রায় প্রাতটি শহরে জনসভা হয়। অনেক জায়গায় 
সরকার কর্মচারীরা পর্যন্ত তাতে যোগ দিয়ে শাম্তভোগ করেন ।” 
এ আন্দোলন কিন্তু একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার হয়নি। বাংলাদেশের 
জনজীবনে এটি একটি ্ছায়ী দাগ ফেলে রেখে যায়। 

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বেঙ্গল কাগজ অসম্ভব 


সূর্য ওঠার আগে / ১৪৫ 
১০ ' 


জনাপ্রয়তা অর্জন করে। স[রেন্দ্রনাথ উন্নীত হন নির্যাতত রাজনোতিক 
দেশপ্রোমক ও জাতীয় নেতার পদে । রাজনোতিক কারণে বৃটিশ আদালতে 
প্রথম শান্তপ্রাপ্ত সরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী কাগজের চাহিদা তখন এত বেড়ে 
যায় যে, 'তানি সহজেই এই কাগজ কেনার সময় যে খণ হয়েছিল তা 
শোধ করে দেন। 

বেঙ্গলন পান্রকাটি প্রথম প্রকাশ করেন বিখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ ১৮৬২ খঙ্টাব্দে। হিন্দু পৌঁট্রয়টের মতই এ পীাত্রকাতেও [তিনি 
জনগণের অভাব আঁভযোগের কথ। নিভর্শকতার সঙ্গেই প্রকাশ করতেন। 
কিন্তু আর্ক দিক থেকে কাগজি কোনাঁদনই দাঁড়াতে পারোন। তাই 
একসময় তিনি এটিকে বেচারাম চ্যাটাজর কাছে বেচে দেন। বেচারাম 
চ্যাটার্জও কিন্তু বোশাঁদন কাগজটি চালাতে পারেনান । তাঁর কাছ থেকে 
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ ১৮৭৮ খুজ্টাব্দে কাগজির মালিকানা গ্রহণ করেন । 

সংরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জর আত্মজীবনন থেকে জানা যায়, বেচারাম চ্যাটার্জ 
পান্রকাটি সরেন্দ্রনাথকে দান করতেই চেয়েছিলেন, কল্তু রমানাথ লাহা যখন 
বললেন, এই হস্তান্তরকে আইনের চোখে বৈধ করতে কিছ] টাকা নিতেই 
হবে তখন বেচারাম চ্যাটার্জ মাত্র ১০ টাকার 'বানময়ে পান্রকাটির স্বত্ব 
ছেড়ে দেন। এরপর এক বন্ধ্‌র কাছ থেকে ীাবনা সুদে ৭০০ টাকা ধার 
নিয়ে মোট ১৭শ টাকা তিনি দেন ছাপাখানার জন্য । কয়েকমাসের মধ্যেই 
অবশ্য 'তাঁন ধারের ওই টাকা শোধ করে দেন । 

কাগজাঁট সম্পূর্ণভাবেই চালাতেন সংরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর এক বন্ধু । 
শাঁনবার শানবার কাগজাঁট বেরত। শুক্রবার রাত জেগে তাঁরা প্রুফ 
দেখতেন, দরকারে লেখালোৌখ করতেন এবং মুদ্রাকরকে যথাযথ 'ন্দশ 
দিতেন। সরেন্দ্রনাথের সম্পাদনার গুণে পান্রকাট 1কছদাদনের মধ্যেই 
একটি স্বতন্ত্রধারা তৈরি করতে সক্ষম হয় । 

ভার্নাকুলার প্রেস আযাকটের সময় আন্দোলন করে এবং পরবতাঁকালে 
মানহানর মামলায় জাঁড়য়ে পড়ে বেঙ্গলী সারা দেশে একটা সাড়া জাগিয়ে 
তোলে । দিন দিন বেঙ্গলীর জনাপ্রয়তা বাড়তে থাকে এবং ১৯০০ খম্টাব্দ 
থেকে এটি দৈনিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে । 


১৪৬ / সূর্য ওঠার আগে 


কারাদণ্ড হওয়ায় কলকাতা এবং বাংলাদেশ জুড়ে যে আন্দোলন হয় তা এক 
অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। তার সম্পর্কে ইশ্ডিয়ান 
আযাসোসয়েসনের রিপোর্টে আনন্দমোহন বসু লেখেন, 
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সরেন্দ্রনাথের কারাবাস নিয়ে সোঁদনের আন্দোলনের ফলে সারা 
ভারতবর্ষের মানুষ একাত্মবোধের ভাবনায় ভাবতে শুরু করল, দ্রুত গড়ে 
উঠতে থাকল এক ধরণের সংহাঁতিবোধ, মানুষ বাঁধা পড়তে থাকল এক 
সাধারণ বন্ধনে । এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অনপ্রাণত হয়েই ১৮৮৩ 
খৃষ্টাব্দের ১৭ জুলাই কলকাতায় আহবান করা হ'ল ভারতীয় জাতীয় 
সম্মেলন বা ই-্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন । সে অধিবেশন 
সম্পর্কে আনন্দমোহনের আভমত, এটা হ'ল জাতীয় সংসদ গড়ে 
তোলার প্রথম পদক্ষেপ । 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের চেস্টাও দানা বাঁধতে থাকে তখন 
থেকেই । আযালেন অক্লোভিয়ান হিউম ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর প্রাত 
এক আহৰনে বলেন, সংগঠিত হও, নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম কর। 
ব্যান্তস্বার্থের কথা ভুলে নিজের ও দেশের ব্যাপক স্বাধীনতার জন্য 
সংগণঠিতভাবে সংগ্রাম কর, নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং নিজেদের বিষয়ে 
সদ্ধান্ত নেবার আরো অধিকার আদায় কর। 

ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউানয়ন গড়ার জন্য তাঁন ৫০ জন ভাল ও সং 
ব্যান্তকে চাইলেন । সেইসঙ্গে 'বাঁভন্ন সংগঠন ও রাজনোতক নেতার সঙ্গে 
আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। লর্ড ডাফরিন তাঁকে বললেন, শুধু 
সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা নয়, অনুগত রাজনোতক বিরোধী দলের 


সূর্য গার আগে / ১৪৭ 


ভূমিকাও পালন করতে হবে এদের । ওই পরামর্শ মাথায় রেখেই ১৮৮৫ 
থঙ্টাব্দে বোম্বাইয়ে জল্ম নিল ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেস । 

স্বয়ং স্রেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে 
পরবতর্ণকালে তাঁর আত্মজীীবন'তে মন্তব্য করেন, 
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সরেন্দ্রনাথ তাঁর আতআ্মজীবনীতে যে 'বঙ্গবাসী'র উল্লেখ করেছেন, 
জনজীবনে তার প্রভাব ছিল অসীম । মানুষ তখন খবরের কাগজ বলতে 
বুঝত শুধুই বঙ্গবাসীকে । নিরক্ষর বা গ্রামের মানষের কাছে তখন 
ইংরোঁজ কাগজেরও পরিচয় ছল ইংরেজি বঙ্গবাসী হিসেবে । 

ইংরেজি সাপ্তাঁহক বেঙ্গলী সরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় দেশের শিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যে যে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করল তাকেই ব্যাপক ও বহম্দখী 
করে তুলল বাংলা বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সাধারণন, প্রচার, নবজীবন প্রভাতি 
পান্রকা। এরই পাশাপাশি অমৃতবাজার পান্রকা সম্পূর্ণ নিজদ্ব ধারায় 
স্বাজাত্যবোধ এবং দেশপ্রেম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকারের প্রাতাট 
অবৈধ কাজের বিরোধিতা করে যেতে থাকে । মূলতঃ বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে 
নয়ত সংঘাতের মধ্য দিয়ে অমৃতবাজার এক নতুন ইতিহাস তৈরি করল । 

লর্ড গরপন এবং লর্ড ডাফাঁরনের সময়ের কিছ ঘটনা নিয়ে সরকারের 
সঙ্গে অমৃতবাজারের ছোটখাট সংঘাত ঘটলেও মোটামটি ভাবে 
অমৃতবাজারের ওপর আইনের তেমন কোপ এসে পড়েনি। এর জন্য লর্ড 
ডাফাঁরনের সব্দ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কেননা, ওইসময় অমৃতবাজার 


১৪৮ / সূর্য ওঠার আগে 


ভূপালের শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি খবর ও তার ওপর সম্পাদকীয় 
মন্তব্য প্রকাশ করে । দেশীয় কাগজে সরকারি নীতির সমালোচনা দেখে 
ভূপালের এজেন্ট পান্রকার বিরুদ্ধে মামলা আনার জন্য ডাফরিনের কাছে 
আবেদন জানান। ডাফারন বললেন, মামলা করলে কৃৎসা আরো বোঁশ 
করে ছড়াবে, তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল । ভারতীয় কাগজকে শাস্ত 
দিতে বড়লাটের এই অনীহায় অপমানে ক্ষিপ্ত এজেন্ট ইস্তফা দেন । 

কিন্তু লর্ড ডাফাঁরনের পর লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট হয়ে আসার 
পরই অমৃতবাজার আরেকাঁট ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের সঙ্গে 
বড় ধরণের সংঘাতে জীঁড়য়ে পড়ে । ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ল্যান্সডাউন ভারতের 
বড়লাট হয়ে আসেন। আর ওই বছরই কাশ্মীর সীমান্ত সম্পর্কে 
মার্টমার ডুরাগ্ডের কার্যাববরণীর নোট বলে অমৃতবাজার পান্রকা যা 
প্রকাশ করে তাতে ল্যাল্সডাউন রাঁতিমত চটে যান। 

ল্যান্সডাউন বলেন, ওই নাঁথর প্রথম দহ” স্তবক যথাযথ হলেও পরের 
স্তবকগলি দুরভিসন্ধি-প্রণোঁদত হয়ে রদবদল করা হয়েছে । ল্যান্সডাউন 
বলেন, গোপন সরকারি নাথপন্্র ফৌজদা'র বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ছাড়া 
সংগ্রহ করা যায় না জেনেও যারা সেসব নাঁথিপন্র সংগ্রহ করে এবং সেসব 
নাথর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহপরায়ণ হয়ে তাতে রদবদল করে তাদের 
দায়দায়িত্ব অনেক এবং অপরাধের গুরুত্বও অনেক বোশ । 

ল্যান্সডাউনের এই বন্তব্যের উত্তরে “স্টেটসম্যান' লেখে, ল্যান্সডাউন 
ওই নাঁথর সত্যতা অস্বীকার না করে কয়েকটি অনঃচ্ছেদে শব্দ রদবদলের 
যে অভিযোগ করেছেন তা আদৌ টেকে না। সম্ভবত তাড়াতাঁড় নকল 
করতে গিয়েই ওই শব্দাবপান্ত। শব্দাবপান্ত ঘটলেও নাঁথর বন্তব্য 
যে ঠিক তাতে এখন আর কোন সন্দেহই থাকছে না। 

স্টেটসম্যান পন্নিকার এই সমালোচনার পরও ল্যান্সডাউন অমৃতবাজার 
পাত্রকার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় অনেকেই ধরে নেন সরকার 
বোধহয় এ ব্যাপারে িছ হটলেন। কিন্তু কিছাাদন পরেই দেখা গেল 
সরকার মোটেই পিছু হটেনান বরং নতুন করে আক্রমণের জন্য তিন পা 
এগিয়ে দু পা পিছিয়ে বাবার কৌশল 'নিয়োছলেন । ১৮৮৯ খুজ্টাব্দেই 


সৃঘ' ওঠার আগে / ১৪৯ 


তাঁরা সরকারি নথিপত্র এবং তথ্য ফাঁস রোধে জারি করলেন আঁফাঁসয়াল 
সক্রেট আযাকট বা ১৮৮৯ খঙ্টাব্দের ১৫ নম্বর আইন। এই আইনে 
বিদেশে তথ্য পাচারের জন্য যাবজ্জীবন বা কম করে পাঁচ বছর কারাদণ্ড 
এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জাঁরমানা বা উভয় 
দশ্ডেরই ব্যবস্থা রাখা হয় । সরকার গোপন তথ্য সম্পর্কে বৃটেনে যে 
আইনাঁট চালু ছল হুবহু সেই ধাঁচেই ভারতেও আইনাঁট বলবৎ করা 
হয়। সংবাদপন্রকে ছটা শিক্ষা দিতে, যাতে সরকার গোপন 
তথ্য প্রকাশ না পায় তার জন্য জার করা এই আইনট কিন্তু সংবাদপন্রের, 
বিশেষভাবে অমৃতবাজার পান্রিকার শান্তবাদ্ধর কারণ হয়ে উঠল। 
জনসমাজে অমৃতবাজারের নিভণক চাঁরন্রাটি আরো উজ্জল হয়ে উল । 

এরমধ্যে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বুটিশ সরকার হিন্দু সহবাস সম্মতি নামে 
যে নতুন বিলাট আনল তাতে দেশের হিন্দু সমাজ দারুণভাবে উত্তোজত 
হয়ে উঠল। সমাজের সেই উত্তেজনার আঁচি লাগল সংবাদপত্রের 
পাতাতেও ৷ তার ভাষায় চলতে থাকল সরকারের সমালোচনা ৷ সেইসঙ্গে 
দেশের নানা জায়গায় সংগঠিত হতে থাকল প্রাতবাদ সভা, সমাবেশ । 
সবাঁকছুকে নীরবে মেনে না নিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে প্রাতিবাদ 
জানাবার মানাঁসকতা বাড়তে থাকল । শাক্ষত শ্রেণীর সমাজচেতনতা 
বাড়ছে দেখে অমৃতবাজারও ১৮৯১ খষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ার থেকে 
পাত্রকাঁটকে দৌনকে রূপান্তারত করে। 

ওদিকে সহবাস সম্মাত বিলকে হিন্দু ধর্মের ওপর সরাসার অবৈধ 
হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করায় বঙ্গবাস) শান্রকার সম্পাদক, ম্যানেজার এবং 
মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের আভিযোগ আনা হয় । বাংলার তৎকালীন 
ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট ওই পান্রকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দশ্ড বিধির 
১২৪ ক ধারায় প্রথম মামলাটি আনেন উত্তেজনাপূর্ণ নিবন্ধ ছাপার 
আঁভযোগে । প্রধান বিচারপাঁত রায় দেন, ওইসব লেখা সরকারের বিরদ্ধে 
বিদ্বেষ প্রচারের ইচ্ছাকৃত প্রয়াস। মামলার জাররা কিন্তু প্রধান 
ধবচারপাঁতির সঙ্গে একমত না হয়ে ভিন্ন আভমত দেন। ফলে পরবতাঁ 
আঁধবেশন পর্যন্ত চূড়ান্ত রায় দান স্থশিত থাকে । ইতিমধ্যে বঙ্গবাসী 


১৫০ / সূর্য ওঠার আগে 


দুঃখ প্রকাশ করে এবং বঙ্গবাসীর প্রকাশক, সম্পাদক ও মুদ্রাকর 
আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ভাঁবষ্যতে তাঁরা এ ধরণের আর কোন 
নিবন্ধ প্রকাশ করবেন না। বঙ্গবাসীর এই প্রাতশ্র্2ীত এবং দুঃখ প্রকাশের 
পর স্বাভাবকভাবেই সরকারের তরফ থেকে পান্রকাটির বিরুদ্ধে আর 
কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। 

বঙ্গবাসণ'র বিরুদ্ধে ১২৪ ক ধারা প্রয়োগের পর বিচারের ক্ষেত্রে ষে 
আইনগত জটিলতা দেখা যায় তাতে সরকার আর ওই আইনটি প্রয়োগের 
ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পান না। তবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ওই 
মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট কিন্তু এই ফাঁকে 
নোটভ প্রেস অগনাইজেসন নামে একটি সংস্থা গঠন করলেন এবং অনুগত 
সংবাদপন্রগ্লির ক্ষেত্রে সরকারি সংবাদ সরবরাহ নিয়ন্্রণের জন্য নেটিভ 
প্রেস কমিশন নিয়োগ করলেন । সেসময় ইশ্ডিয়ান মিরর, হী্ডিয়ান 
নেশন এবং রেইজ আ্যাপ্ড রায়ত ছাড়া ভারতীয় মালিকানার আর সব কাগজ 
ওই নেটিভ প্রেস অগনাইজেসনে যোগ দেয় । 

আগের ছোটলাট স্যর আযাশলি ইডেনের মতই স্যর চার্লসেরও দেশীয় 
সংবাদপত্র সম্পর্কে কেমন যেন একটা আযালার্জ ছিল । দেশীয় সংবাদপত্রে 
যা প্রকাশিত হত তার মধ্যেই স্যর চার্লস একটা খারাপ উদ্দেশ্য খঃজে 
পেতেন । তাছাড়া স্যর চার্লস ছিলেন 'হন্দ? বিধবার মত একটু 
ছনুতমার্গসম্পন্ন মানুষ । তাঁর ধারণা ছিল, সরকারিস্তরে যা কিছু বলা 
হয় অথবা করা হয়, সবই সরকারি গোপন তথ্য । সব সময় তাঁর ভয়, 
এই বৃঝি কোন গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেল। তাই তিনি নিজে যেমন 
এক ধরণের মানসিক ভয়ের শিকার ছিলেন, তেমনি কাগজে প্রকাশিত সব 
িছুর মধ্যেই আইনভাঙার নজির খঃজে ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করতেন। 

স্যর চারলসের এই মানাসকতা তখন অনেকেরই রাগ এবং বিরান্তর 
কারণ হয়ে উঠলেও তেমনভাবে কেউ প্রতিবাদ করেন নি। 'কস্তু রেইজ 
আযাপ্ড রায়ত-এর সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় ছোটলাটের সবাকছুর 
ওপর নেকনজর রেখে যা পেতেন তাই ছেপে 'দয়ে তাঁর অস্বান্তর মান্্রা 
বাড়াতেন। ওইসঙ্গে সুযোগ পেলেই 'তান ছোটলাটের সমালোচনা 
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করতেন তাঁর কাগজে । সে সমালোচনা ছিল ব্যঙ্গ তীক্ষ] অথচ 
সাধারণভাবে খুবই নিদেষি ধরণের | কিন্তু ওই সমালোচনায় ছোটলাট শুধু 
যে জ্লতেন তা নয়, অনেক সময় ছেলে মানুষের মত কাশ্ডকারখানাও 
করতেন। তাঁর সেই কাণ্ড দেখে ডাঃ মুখাঁ্জ এক ধরণের মজা পেতেন 
এবং ছোটলাটকে রাগাবার জন্যই সেই ঘটনার জের টেনে মন্তব্য করতেন 
রসিয়ে রাঁসয়ে। 

যেমন সেবার, আঁফম বিভাগের পরাঁক্ষায় অসফল এক পরাঁক্ষার্থ 
ছোটলাটের কাছে পরীক্ষকদের বিরুদ্ধে কিছ অভিযোগ করেন। 
আভযোগাঁটি যথাযথ দেখে ছোটলাট সে ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য শিক্ষা 
বিভাগকে নিদেশি করেন। ডাঃ মুখার্জ সেই খবরাঁট জানতে পেরেই তা 
তাঁর রেইজ আ্যাণ্ড রায়তে ছাপিয়ে দেন । খবর দেখেই স্যর চার্লস রেগে 
লাল, এ তো রীতিমতো গোপন তথ্য ফাঁসের সামিল । সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ 
মুখারজজকে চিঠি দিলেন, কে খবরটি দিয়েছে, তার নাম জানাও । 

উত্তরে ডাঃ মুখার্জ জানালেন, ওটা একটা বাজারে আলোচনার 
ভিত্তিতে লেখা । হঠাংই একটা আলোচনা শুনে তিনি একে লিখেছেন । 
এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার সযোগ তাঁর হয়নি । সাত্য কথা বলতে কি, 
সেই আলোচনাটা মনে না রাখার চেষ্টাই তিনি করোছলেন। কিন্তু 
আলোচনাটা এমনই মজার যে 'তান কখন যেন সোঁট লিখে ফেলেন । 
তারপর খবরের অভাব দেখে কে যেন এটি পাতায় বাঁসয়ে 'দিয়েছে। 

ডাঃ মুখার্জর এই হেলাফেলা জবাব স্যর চারলসকে আরো চাঁটয়ে দল ॥ 
1তানি তাঁর সাঁচবালয়ের কমর্শদের এক 'নর্দেশে জানয়ে দিলেন,খুব 
সাবধান! কোন রকমেই যেন সরকার গোপন তথ্য ফাঁস না হয় । এমনাঁক 
ঘরোয়া আলোচনার সময়ও তথ্য প্রকাশ হতে পারে এমন কিছ বলবে না। 

এত হ£ঃঁশিয়ার সত্বেও ইপ্ডিয়ান মিরর কাগজে এমন একটা চিঠি 
প্রকাশিত হ'ল যার থেকে স্যর চার্লস ধরে নিলেন, তাঁর কর্মচারীদের 
বেফাঁস কথাবার্তাই সংবাদাঁটর উৎস। ইপ্ডিয়ান গিরর-এর ওই চিঠিতে 
লেখা হয়, স্যর চারলসের সচবরা তাঁর চেয়েও খারাপ লোক । িহ্রিটা 
দেখেই স্যর চার্লস রেগে টং। সচবালয়ের কেরাণীরা আলোচনার সময় 
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এ ধরণের মন্তব্য করেছে বলে তাঁর ধারণা হ'ল, তাই তিনি ইপ্ডিয়ান ?মরর- 
এর সম্পাদককে এক চিঠিতে লিখলেন, পান্নকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে 
তারজন্য অনায়াসে মামলা করা যায়, কিন্তু তিনি এবারের মত তাঁদের 
শুধু হ+শিয়ার করেই ছেড়ে "দিচ্ছেন, ভাবষ্যতে এ জাতীয় কথার 'ভাত্ততে 
কিছ প্রকাশ করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যর চার্লসের এই 
হহ্রশিয়ারির প্রাতবাদ করে হীশ্ডিয়ান মিরর একটু শন্তভাবেই লিখল, 
খবরের খোঁজে সচিবালয়ের আলন্দে আঁড় পাতা হয়েছে বলে যে আভযোগ 
করা হয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়। তাই স্যর চার্লসের এই হশশয়ারিকে 
তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। ব্যাপারটার ওইখানেই ইতি । কিন্তু 
রেইজ আ্যাপ্ড রায়ত-এর সঙ্গে স্যর চার্লসের এক ধরণের খটাখাঁট চলতেই 
থাকল । কলকাতা পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং ইন্সপেকটর জেলারেল 
অব রোঁজন্ট্রেসন নিয়োগ নিয়ে পা্রকাটিতে সেবার বেশ কিছ মন্তব্য করা 
হয়। সেসব মন্তব্য দেখে স্যর চার্লস এক চিঠি লিখে ডাঃ মুখার্জির 
কাছে জানতে চান, এগুলি কণ তাঁর জ্ঞাতসারে ছাপা হয়েছে, নাকি এবারও 
তিনি অশোভনতার এক আভযোগ সম্পর্কে গতবার যা বলেছিলেন, তাই 
বলবেন যে, তাকে না জানয়েই কে যেন এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে । 

ডাঃ মুখার্জ ছিলেন একজন দক্ষ এবং আভজ্ঞ সাংবাঁদক । 'তাঁন 
জানতেন, কোনটা কিভাবে লেখা উচিত । তাই প্রায়ই ছোটলাটের এ 
ধরণের চিঠি পেয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় সাংবাঁদকরা তাঁদের দায়িত্বের 
কথা বেশ ভালভাবেই জানেন । তাই ঘনঘন এ জাতীয় কোন 'চাঠি লেখার 
দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন না। 

ডাঃ মুখার্জ লিখলেন, তাঁর কাগজটা গণমান্য ভদ্রলোক এবং 
ভদ্রমাহলারা পড়েন। এমনাক ইংলগ্ডের সংসদ সদস্যরাও তাঁর লেখা 
অনুমোদন করেন । তাই ছোটলাটের অভিযোগ তিনি মানতে পারছেন না। 
ওই চিঠিতে, শোভন এবং অশোভনতার মাপকাঠি সম্পর্কে এমিল জোলা 
ও সুইনবার্গের অজন্্র উদ্ধৃতি 'দয়ে তিনি স্যর চা্লসকে প্রায় নাজেহাল 
করে তোলেন। 

1তনি লেখেন, স্যর চার্লস গত বছরের যে ঘটনা এবং সে সম্পকে তাঁর 


সৃষ ওঠার আগে / ১৫৩ 


( ডাঃ মুখার্জর ) ক্ষমা প্রার্থনার কথা লিখেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর কিছু 
জানা নেই । আদৌ এধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি বলেই তাঁর ধারণা । 

এর উত্তরে একটি “ফরোয়ার্ডিং লেটার সমেত রেইজ আ্যান্ড রায়তের 
কিছু পুরনো সংবাদের অংশ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু 
ডাঃ ম্খার্জর সেই পুরনো উত্তর সম্পর্কে আর কিছ পাঠানো হয় না। 
বরং এক হঃশিয়ারতে বলা হয়, ভবিষ্যতে এধরণের খবর ছাপা হলে, 
ছোটলাটকে যেসব কাগজ দেওয়া হয় তার তালিকা থেকে রেইজ তআ্যাণ্ড 
রায়তের নামট কেটে দেবেন । 

কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার হ7মাঁকতেও কিন্তু মাথা নত করলেন না 
শম্ভুচরণ মুখার্জ। বরং আবার তিন অশোভন (206026) এবং 
বিরান্তজনক (0158950075 ) শব্দ দুটির পার্থক্য নিয়ে আরেক প্রস্থ লেখা 
ছাপলেন। বললেন, স্যর চার্লস এব্যাপারে সবাক গ্বীলয়ে ফেলেছেন 
যেহেতু কোন প্রাতবাদ পাঠানো হয়নি, তাই তার কোন উত্তরও নেই । 

রেইজ আযান্ড রায়ত- এর সঙ্গে সরকারের এই চিন্ঠি চালাচালির মধ্য 
দিয়ে কিন্তু একই সঙ্গে কলকাতার কাগজের শান্ত ও বাঁলম্ঠতা এবং 
সরকারের ত্রুটি ও দুর্বলতার ছবিটি পাওয়া যায়। 

[বংশ শতাব্দীতে প্রবেশের মুখে ভার্নাকুলার প্রেস আযাকট, ইলবার্ট বিল, 
সহবাস সম্মাত আইন এবং সরকার গোপনীয়তা আইনের বিরুদ্ধে 
কলকাতার সংবাদপন্রগ্ীল যে সংগ্রামী ভূমিকা নেয়, তাতে সূর্য ওগার 
আগের আকাশের কথাই বারবার মনে হয় । পরাধাঁনতার নগড় খন দড় 
হয়ে চেপে বসেছে, তখনই ম্ান্তর আকাঙ্ক্ষায় কলকাতা তথা সারা ভারতের 
সংবাদপন্নর এক সংগ্রামী চেতনায় মুখর হয়ে উঠেছে । প্রতিবাদের ভাষা 
প্রতিমৃহূর্তে হয়েছে তীর । বাণিজ্য নয়, দেশের মানুষের কথা তুলে 
ধরাটাকেই তখন জীবনের রত করে নিয়েছিল কলকাতার কাগজ । তখন 
তাদের “শৃঙ্খল' ছাড়া আর িছ: হারাবার ভয় ছিল না। ছিল না বলেই 
সরকারের রন্তচক্ষ: কলকাতার কাগজের অগ্রগাঁতকে রুদ্ধ করতে পারোনি 
বরং প্রাত মুহূর্তে জ্াগয়েছে এক অপূর্ব প্রাণশান্ত । সেই প্রাণশান্ততে 
মুখর হয়েই কলকাতার কাগজ প্রহর গনেছে মাীস্তসূর্ধ উদয়ের । 


১৪৪ / সূর্ধ ওঠার আগে 


__ যুক্তির সন্ধানে 
প্রাতট ক্লিয়ার ঘটে সমান প্রাতীক্রয়া। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাতাঁট 
সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে প্রাতরোধের এবং নতুন সৃস্টির অদম্য বাসনা । 
এটাও বাস্তব সত্য । কলকাতা তথা ভারতীয় সংবাদপন্রের ইতিহাসে এই 
সত্যের প্রাতিফলন ঘটেছে স্বাভাঁবক ভাবেই । অস্টাদশ শতকের প্রায় 
শেষপাদ থেকে এদেশে সংবাদপন্রের যাত্রা শুরু । শুরুর মূহূর্ত থেকেই 
এক ধরণের সংঘর্ষের মধ্যে জীঁড়য়ে পড়তে হয় সে সংবাদপন্রকে ॥ জল্মলগ্নেই 
রয়েছে যার সংঘর্ষের কঠিন গ্রহ- বাকিটা জীবন যে তার এগোবে সংঘষেরি 
পথে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে । ওই অর্থে সংঘর্ষ সংবাদপত্রের 
স্বাভাবিক প্রাণশান্ত । 

সংঘর্ষ সংবাদপন্রের প্রাণশান্ত হলেও তার রূপভেদ রয়েছে । অন্টাদশ 
শতকে হকি থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকে 'সিল্ক বাকিংহাম পর্যন্ত 
সাংবাঁদকদের সঙ্গে সরকারের যে সংঘর্ষ তার পিছনে রয়েছে ব্যান্তগত স্বার্থ- 
রক্ষার প্রয়াস । বলা যেতে পারে সে সংঘর্ষের সঙ্গে পরোক্ষভাবে বৃহত্তর 
সমাজের স্বার্থ জড়িয়ে পড়লেও আসলে সেটা ছিল সম্পূর্ণভাবেই একটি 
বিশেষ শ্রেণীর মানুষ এবং ব্যান্তির বাঁণাঁজ্যক তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম । 
কিন্তু মূলত রামমোহনের সময় থেকে এদেশের মানুষ ঘখন নিজেরাই 
সংবাদপত্র পারচালনায় এগিয়ে এলেন তখন থেকেই শুর হ'ল সত্যিকারের 
শ্রেণীসংগ্রাম । শাসক এবং শাসত, শোষক এবং শোষিতের সে লড়াইয়ে 
কলকাতার সংবাদপন্রগ্াল যাঁদ আত্মসমর্পণ করত, যাঁদ আপোস রফার পথ 
ধরে ব্যান্তদ্বার্থ 'সাদ্ধর পথ ধরত তাহলে পরবতর্মকালের সংবাদপন্ন যেমন 
এক 'নিভর্সক সংগ্রামী চাঁরন্র পেত না--তেমনই দেশের মান্তসংগ্রামের পথ- 
হত আরো বন্ধুর ৷ সম্ভবত সে সংগ্রাম শুরুর মূহূর্তটও হত 'বিলাম্বত । 
সে সময়ের সংবাদপত্রের সংগ্রামী ভূমিকাই জাতিকে বিস্মরণের আঁধার থেকে 


মৃক্তির সন্ধানে / ১৫৬. 


নিয়ে এসেছে সত্যের উচ্জব্ল আলোয় -উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে আজ্মবোধে । 
বাঁঙকমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন-এর সমালোচনায় চন্দ্রনাথ বসু যে কথা 
বলেছিলেন, সে কথাঁটিই আবার নতুন করে স্মরণ করতে হয়। সংবাদপন্রের 
ভূমিকা, তার ভাষার বালষ্ঠতার উল্লেখ করে শ্রণীবস্‌ বলেছেন, “তাঁর ফলেই 
আত্মবিস্মত জাতি নিজেকে দেখতে শেখে, জানতে শেখে, আত্মপারণাঁতর 
পথ দেখতে পায়। তারই ফলে মোহাভিভৃতরা, সন্মোহিতরা ক্ষুদ্রত্ব 
বন করে মনুষ্যত্ব অর্জনে মনোনিবেশ করে 1৮ 

আসলে উনাঁবংশ শতাব্দীর সংবাদপন্র পরবতরঁ প্রজন্মের জন্য শুধু 
একাঁট এ্রীতহাই রেখে যায়নি, শন্তমাটিতে দাঁড়য়ে দ্‌ঢ় মানাঁসকতা নিয়ে 
সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ের মানীসকতাটাও তোর করে দিয়ে যায় । আরো 
একটু এগিয়ে বলা যায়, উনাবংশ শতকের সংবাদপন্নের সদা তৎপর, 
প্রতিবাদী এবং বিদেশী শাসক শান্তর বিরোধিতা করার মানাঁসকতাই দেশের 
মান্তসূর্য উদয়ের মৃহূর্তকে করোছিল ত্বরান্বিত। 

উননশ শতকের "দ্বিতীয় দশক থেকে রামমোহনের নেতৃত্বে দেশীয় 
সংবাদপন্রগ্দলি ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়েই নানা সামাঁজক কৃসংস্কার 
এবং অন্যায় দূর করার সংগ্রাম শুরু করে। সে সময় সরকারের কোন 
কোন নাতির প্রাতবাদ করলেও বৃটিশের শাসন মূস্ত হবার ভাবনা 
তেমন দানা বাঁধোন। কিন্তু ১৮৫৭ খ্টাব্দের সিপাহি মহাবিদ্রোহ 
দমনের সময় শাসকদের যে মুর্তর পাঁরচয় শাঁসতরা পেয়োছল, নীল 
শিবদ্রোহের সময় নীলকরদের যে ধরণের অত্যাচার এবং নিষতিনের মুখোম্াখ 
মানুষকে হতে হয়োছল এবং হলবার্ট বল নিয়ে ইউরোপায়দের 
আন্দোলনের যে মার্ত দেখা গেল-_তাতে দেশের 'শাক্ষত শ্রেণী প্রাতকারের 
'পথ চিন্তা করতে থাকলেন - বৃটিশ শাসন সম্পার্কত মনোভাবেও দেখা 
গেল দ্বিধা । বৃটিশ শাসনে দেশের যে মঙ্গল হতে পারে না-এই বোধটা 
ক্লমেই হতে থাকল দূঢ়। ফলে শাক্ষত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সমাজের 
মননলোকে চলতে থাকল ব্রিয়া-ীবান্রয়া। তাঁরা খঃজতে থাকলেন একাট 
মণ্চ যেখান থেকে সমবেত প্রাতবাদের আওয়াজ তোলা ঘাবে । মননজগতের 
সৈই ক্রিয়া থেকেই জল্ম 'নল কংগ্রেস । 


১৫৬ / মৃন্তির সম্ধানে 


একথা সত্য, কোন দেশীয় ব্যান্তর মাস্তিজ্কে কংগ্রেসের জন্ম হয়নি -এর 
পারক্পকের নাম আ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভাবাদর্শের প্রভাবে সঞ্জাত এদেশীয়দের বর্ধমান উত্তেজনাকে একটা প্রকাশ্য 
এবং সাংাবধানিক পথে প্রবাহত করার জন্যই 'সাঁভল সাভসের দক্ষ 
কর্মচারী হিউম কংগ্রেসের মত একটি প্রাতষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব 
করলেন। তাঁর সেই ভাবনার সঙ্গে একমত হলেন স্টেটসম্যান পান্রকার 
রবার্ট নাইট, স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন প্রমুখ ৷ তাঁরা সৌঁদন 'হিউমের 
প্রীতি সহযোগিতার হাত বাঁড়য়ে 'দিয়েছেলেন। ভারতীয়রাও পেল 
প্রতিবাদ জানাবার মণ্ঠ, আকৃষ্ট হল কংগ্রেসের দিকে । তখনকার ব্ান্ধজীবী 
শ্রেণীর অনেকেই সংবাদপত্রের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই 
সংবাদপন্র এবং কংগ্রেসের মধ্যে গড়ে উঠল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । 

কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও ব্দা্ধজীবী শ্রেণীর মধ্যে কিন্তু দ্বিধাও 
দেখা গেল । মহারাম্ট্রের কেশরী পন্লিকার সম্পাদক বালগঙ্গাধর টিলকের 
নেতৃত্বে একটি শ্রেণী মনে করলেন বিদেশী শাসক এবং সাংবাঁদকরা যে. 
সংগঠন গড়ে তুলেছে তা কখনই জাতীয় প্রাতষ্ঠান হয়ে উঠবে না। তবে 
অবস্থার গাঁতিতে এরা-ও কংগ্রেসের সঙ্গেই য্ন্ত হলেন । 

হিউম কিন্তু প্রথমে কংগ্রেসকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে 
তুলতে চানান। তিনি সামাজিক প্তরেই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকে সীমাবদ্ধ: 
রাখতে চান। কিন্তু লর্ড ডাফরিন তাঁকে বলেন, জাতির রাজনোতিক মত 
প্রকাশ করে এমন একটি প্রাতষ্ঠান না থাকলে শাসকের পক্ষে শাঁসিতের 
আকাঙ্ক্ষার কথা জানা শ্ত । ফলে শাসক এবং শাঁসতের ব্যবধানটা বেড়ে 
যায়। ব্যবধান বাড়লেই ভুলবোঝাব্‌ঝির সম্ভাবনা বৌশ । তাই শাসনের 
সবিধার জন্যই শাসিতদের একটি প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার । 


ভাইসরয় লর্ড ডাফারনের মতামত জানার পর হিউম কংগ্রেস গঠনের: 
মূল পাঁরকঞ্পনার রদবদল ঘটালেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা, 


সম্পর্কে তিনি বললেন,_ 
[001760০015 01)18 ০0176516506 আ11] 60100 006 £200 06 2 ৪৫056 
চ81118006100 200 16 205 5000000650 111 50250056610 ৪ 


মুক্তির সন্ধানে / ১৫৭, 


6৬ 52813 21) 01095518015 2০015 00 0106 85521001058 [15019 
18 801] ড0100115 03:86 101 22 000 0 26202556200 056 


11380000101, 


কংগ্রেসের এই ঘোষণা দেশের শাক্ষিত বাদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে 
যথেম্ট আবেদন নিয়ে এল । কিন্তু িলক এই ঘোষণার পেছনে যেন অন্য 
উদ্দেশ্য খঃজে পেলেন। বৃটিশ শান্ত ভারতীয় সমাজ সংস্কারে যতটা 
আগ্রহ, ভারতীয় সংবাদপন্রকে স্বাধীনতা দিতে ততটাই কৃশ্ঠিত ৷ বাঁটশের 
এই পরস্পর বিরোধী মনোভাব দেখে, টিলকের ধারণা হয়, ভারতীয়রা 
রাজনোৌতিক দিক থেকে যাতে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে তারজন্যই 
বৃটিশ “কংগ্রেস নামের এই সোনার পাথর বাটিটি তৈরি করছে। 
ভারতবাসীর মনে তারা এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, সামাজিক 
ব্যবস্থায় ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের সভ্যজাতির অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে 
বলেই তারা রাজনোতিক আঁধকার অন করতে পারবে না। অর্থাৎ 
মানুষকে যাঁদ তার পাঁরবেশ থেকে সাঁরয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তার এরতিহ্য 
সম্পর্কে তার মনে যাঁদ অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে তার মনে 
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আসে না- স্বাধীনতার পথ খোঁজার দিকে তার 
চন্তাধারাও তাহলে কাজ করে না। বৃটিশ শাসকরা মানুষের এই প্রবৃত্তির 
কথা ভালভাবে জানতেন বলেই ভারতীয় এঁতিহ্য সম্পকে ভারতীয়দের 
মনে অশ্রদ্ধা জাঁগয়ে তোলার কাজটি করতে থাকলেন নানা সামাজিক 
কুসংস্কার দূর করার নামে । আর ঠিক এইখানাটতেই ছিল িলকের 
'মত অনেকের আপান্ত । 

এ কারণেই টিলক অথবা বঙ্গবাসী কাগজের সম্পাদক শশধর 
তকচূড়ামনি “হন্দুসহবাস সম্মাতি' বিলের বিরদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে 
তুলেছিলেন। বিলটি সমাজের পক্ষে হিতকর, না আঁহতকর তা নিয়ে 
তাঁরা কোন প্রশ্ন তোলেন নি। তাঁদের সাফ কথা, আমাদের সামাঁজক 
ব্যাপারে বিদেশী বৃটিশ, তোমাকে আমরা মোড়লি করতে দেব না। 

উনাবংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রের এই নিভর্ঁকতা, এই প্রাণবন্তাই বংশ 
শতকের সংবাদপরকে অনবপ্রাণিত করেছে আরো ক্রান্তিকারণ ভূমিকা নিতে । 


১৫৮ / মৃন্তির সন্ধানে 


বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন এরই ফলে এগিয়ে চলে সেই পথে-_ 
1বদেশন শান্ত যার নাম দিয়েছে সল্প্রাসবাদ, _কিন্তু প্রকৃত অর্থে যা বিপ্লববাদ 
ছাড়া আর কিছ নয়। ম্দীন্ত সংগ্রামের সেই রন্ত ঝরানো দিনগুলিতে 
কলকাতার সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতেই প্রয়োজন 
তার প্রেক্ষাপটের এই চিন্রণ ৷ 

১৮৮৫ খস্টাব্দে যে জাতীয় কংগ্রেসের জল্ম, সেই কংগ্রেস কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীতে তাদের কাজকর্ম সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন 
করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখোঁছল । কিন্তু টিলক-_বাপিন পাল-_লাজপত 
রায়'অরাঁবন্দ ঘোষ প্রভাঁতর মত চরমপন্হীরা ক্রমেই শীন্তশালী হয়ে উঠতে 
থাকেন। তাঁদের কণ্ঠে শোনা যায় 'িপ্রববাদের কথা । তাঁরা বৃটিশ 
শাসনকে দেবতার আশীবদি বলে মনে করেন না - বরং মনে করেন অভিশাপ । 
বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করার জন্য হত্যা বা সন্ত্রাসের পথ নিতেও তাঁদের 
দ্বিধা নেই । তাঁদের এই চিন্তার প্রভাবেই দামোদর ও বালকৃষ্ক চাপেকার 
ভাইরা পুনেতে হত্যা করলেন প্লেগ কমিশনার র্যাণ্ড এবং তাঁর অধীনস্থ 
আফসার লেঃ আয়ারস্টকে ৷ পাঁরণামে চাপেকার ভাইদের ফাঁস হয়। 
রাজনোৌতক কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসবাদ সংযোগের দায়ে এটাই প্রথম শাঁহদ হবার 
ঘটনা । এর সূচনা মহারান্ট্রে হলেও তার প্রভাব ছাড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশে । 
অন্য কথায়, মহারাষ্ট্রে সন্াসমূলক ষে বিপ্নববাদের জল্ম তার লালন-পালন 
এবং বিস্তার ঘটল বাংলাদেশে এবং কিছুটা পাঞ্জাবে । বাংলাদেশের 
অনেক সংবাদপন্রই তখন প্রকাশ্যে এই বিপ্লবের পক্ষে কথা বলতে শুরু 
করল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলাদেশ হয়ে উঠল অগ্নগর্ভ । 

বাংলার রূপ তখন বৃটিশ শাসকের কাছে হয়ে উঠল রীতিমত ভর্ীতর 
কারণ। সরকারের তরফ থেকেও একটা চরম ব্যবস্থা নেওয়ার পটভূমিকা 
তোঁর হয়ে গেল। সেই পটভূমকায় একজন জবরদস্ত বড়লাট হিসেবে 
লর্ড কার্জন ভারতে এলেন ১৮৯৯ খন্টাব্দে। ভারতের মানাঁসকতা না 
বোঝার মত একটা চিন্তাধারা কারজনের মাথায় জাঁকয়ে বসোৌছল । যে 
কোন সমালোচনাকেই তিনি দেখতেন শাসনের প্রাতিবজ্থকতা হিসেবে । 
কার্জন ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে ন্যায়াবচার পাওয়ার বোধটা 


মৃল্তির সম্ধানে / ১৫৯ 


জাগ্রত করতে কঠোর প্রশাসনের ওপর জোর দিলেন। এক এক করে 
যেটুকু স্বাধীনতা ভারতীয়রা আদায় করেছিল তাকে খর্ব করার জন্য তান 
সক্রিয় হলেন, সেইসঙ্গে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে হলেন তৎপর । 

১৯০৫ খুজ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপাঁত হিসেবে গোখলে বললেন, কানের 
প্রশাসনকে তুলনা করা যায় মোগল সম্রাট ওরঙ্গজেবের শাসনকালের সঙ্গে । 
কারন প্রশাসনকে জবরদস্ত করেছেন কিন্তু সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার 
িন্দুমান্ত্ মূল্য দেনাঁন বরং মনে করেছেন তাদের ওপর দমননীতি চালিয়েই 
তাদের দেশকে চরম সেবা করছেন । 

কারজন তাঁর বড়লাট ?গারর প্রথম দফায় কিছু ভাল কাজ করলেও 
দ্বিতীয় পায়ে বঙ্গ ভঙ্গর মত অজন্ত্র ভুল করে বৃটিশ ভারতে একধরণের 
গণচেতনা গড়ার হেতু হিসেবে চিহৃত হয়ে গেলেন । তাঁর কিন শাসন 
বাংলাদেশে বিপ্লববাদের প্রসারকে করল ত্বরান্বিত । যুগান্তর, 'নিউইপ্ডিয়া, 
বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, বেঙ্গলনী, হিতবাদ প্রভৃতি কাগজ রাজরোষের ভয়কে 
উপেক্ষা করে প্রকাশ্যেই বিপ্রববাদের প্রচার শুর করে দিল । অন্যাদকে 
সংবাদপত্রের ওপর সরকারের দমননীতির প্রয়োগ ঘটতে থাকল যথেষ্ট 
ভাবে। ১৯০০--১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটার পর একটা রাজদ্রোহের 
মামলা দায়ের হতে থাকল কলকাতার সংবাদপন্রগুলির বিরুদ্ধে । অন্যাদকে 
সারাদেশে বইতে থাকল স্বাদেশিকতার জোয়ার ৷ 

সরকারি দমননীতি যখন তীব্র সেই সময়ই কলকাতায় এমন কয়েকটি 
কাগজের আত্মপ্রকাশ ঘটল যার সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকররা কারাবাস 
বাসরকার দমননীতিতে এতুক, ভীত ছিলেন না। তাঁরা অত্যন্ত চড়া 
সুরে তাঁদের কথা প্রকাশ করে জনগণের স্বদেশঈচেতনাকে জাগ্রত করতে 
থাকলেন, “ওইসব পব্রপন্রিকার মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় সন্ধ্যার । 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় শমসআপ্ডারস্টূড? ব্রহ্গবাম্ধব উপাধ্যায় ছিলেন 
এই পান্রকার সম্পাদক। 

ব্হ্মবান্ধব তরণ বয়সে কেশব সেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত 
করতেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্ম হন। পরে আবার থৃষ্টধর্মও নেন কিন্তু 
সবশেষে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মেই ফিরে আসেন। প্রচণ্ড আবেগ, 


১৬০ / মুক্তির সম্ধানে 


একজাতীয় বিরল তেজস্বিতা এবং দেশাত্মবোধে ভরপ্দর ব্ক্মবান্থবের 
প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কাকা হলেন রেভারেপ্ড 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলার রাজনোতিক ভাগ্যাকাশে ব্রন্গবান্ধবের 
আবির্ভাব জব্লন্ত ধূমকেতুর মত । “স্বজ্পকালের জন্য 'দগন্তকে আলোকিত 
করে” তান জব্লতে জব্সতেই শূন্যে বিলীন হয়ে যান। রাজদ্রোহের 
মামলায় বিচারের সময় তান জোর গলায় ঘোষণা করেন, ণফরিীঙ্গর 
কোন জেলখানা আমাকে আটক করতে পারবে না', এবং সাত্যই তাই, 
মামলায় বিচার শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় । 

বাংলা সাংবাঁদকতার ক্ষেত্রে অতান্ত জোরালো একাঁট স্বতন্ত্র ধারার 
প্রবর্তক ছিলেন রন্মবান্ধব । সন্ধ্যা পান্রকায় চলাতি কথায় সংবাদ 
ও নিবন্ধের শিরোনাম দিয়ে তিনি এক নতুন চমক সৃষ্টি করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ 
রোধ আন্দোলনের সময় সরকার নিয়ান্লিত কলকাতা 'বিশববিদ্যালয় বয়কটের 
ডাক উঠলে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর “সন্ধ্যা” পত্রিকায় কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়কে 
'গোলাদঘির গোলামখানা' আখ্যা দিলেন । সেসময় কথাটি এমনভাবে 
সকলের মনে গেঁথে যায় যে, মুখে মুখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাঁরাঁচাত ওই “গোলাদাঘর গোলামখানা" হয়ে যায় । 

১৯০৪ খজ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রক্ষবান্ধব প্রায় একক প্রচেন্টায় সান্ধ্য 
দৈনিক “সন্ধ্যা” প্রকাশ করেন । প্রথম থেকেই সন্ধ্যা ছিল উগ্র রাজনশীতির 
প্রচারক । পান্রকার অনষ্ঠান পত্রে ব্রহ্মবান্ধব সুস্পম্ট ভাষায় ঘোষণা করেন-__ 

রাজা ম্লেচ্ছ।'* উপ্জাবকার জন্য, মানসম্দ্রমের জন্য ম্জেচ্ছ ভাষা 
ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখতে হইবে । রাজার সাঁহত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে । 
রাজায় প্রজায় কির্‌প ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই সম্বচ্ধে রাজনোতিক কথা 
সন্ধ্যা পন্রিকায় বিস্তর থাকিবে । কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় 
বাঙ্গালীর প্রাণের কা আমরা সদাই বালব । যাহা শুন--যাহা শিখ 
যাহা কর-_হিন্দ্‌ থাকিও, বাঙ্গালী থাঁকিও। সুখের জন্য সাহেবি ঢং নকল 
করিলে আসল ভেন্তে বাবে । 


এক পয়সা দামের “সন্ধ্যা ক্রমেই সাধারণের কাগজ হয়ে উঠল । শাক্ষত 


মৃন্তির সন্ধানে / ১৬১ 
১১ 


শ্রেণীর বোধগম্য গুরুগন্তীর ভাষা ছেড়ে সন্ধ্যা ক্রমেই মেঠো, গ্রাম্য, সহজ, 
সরল, সরস এবং সবার বোধগম্য ভাষায় লিখতে থাকল । 
ইংরেজের শান্ত সামর্থকে ব্যঙ্গ করে 'তানি লিখলেন 'গোদা পা'র ভোঁতা 
লা । বললেন, 
তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ করিয়াছে । রজোগুনটা স্বভাবত কিছু 
কড়া। তাই যাহারা নরম প্রকাতর লোক, তাহাদের এ কড়া মেজাজটা 
ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মারতে বসিয়াহে, তাহাকে না চাবকাইলে 
তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না।**" দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই 
মকরধবজেরও উপরে 9 খাওয়াইতে হইবে । দেশে চাঁরাদকে তমোভাব-_ 
অসাড়তা। এখন হাত বৃলাইলে চলিবে না। 


এই সন্ধ্যা পান্রকার পাশাপাঁশ ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ 
“সবরাজ' নামে যে সাপ্তাহিক পন্ত্িকা প্রকাশ করেন তাতে তাঁর রাজনোতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী যেন আরো স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়। এ পান্রকায় দেখা যায় 
উপাধ্যায়ের রাষ্ট্রক চেতনার পাঁরণত রূপ । ব্রহ্গবান্ধৰ তাঁর নতুন রাস্ট্রদর্শণ 
বিশ্লেষণ করে ওই পান্রকায় লিখলেন-__ 
রাজা ও প্রজায় সম্বন্ধে রাজনীতির উদ্ভব! রাজা না থাকিলে 
রাজনীতি থাকিতে পারে না। আমাদের এখন কোন রাজা নাই। তাই 
আমাদের রাজনাতিও নাই। কেন, ইংরেজত আমাদের রাজা । যাহারা 
অজ্ঞান তাহারাই ইংরেজকে রাজা বাঁলয়া স্বীকার করে। যথাবিধি আভাষ্ত 
না হইলে হিন্দ্‌স্থানে কেহ কখনও রাজা বলিয়া স্বাঁকৃত হয় নাই . ইংরেজ 
যথাবধি আভাষন্ত রাজা নহে--রঞ্জন গণের সমাবেশ উহার হদয়ে নাই 
হইতেও পারে না। শাসন করিতে-দণ্ড দিতে-কম“দোষের প্রায়শ্চিন্ত করাইতেই 
বিধাতা ইংরেজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন । জ্ঞ/নদৃন্টিতে দেখ-বৃঝিতে 
পারিবে যে ইংরেজ তোমার রাজা নহে। যত তোমার এই বোধ গভীর 
হইবে, ঘন হইবে--তত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবত"শী হইবে । এতাঁন 
আমরা মোহমুগ্ধ ছিলাম--মনে করতাম *ইংরেজ আমাদের রাজা আমাদের 
উদ্ধার সাধন কাঁরতে তাহারা আসিয়াছে । এখন কিস্তু মোহ ঘচিম্লাছে। 


স্বরাজ পান্রকায় এত খোলাখাঁল ভাবে নিজের ভাবনা চিন্তার কথ্য 
১৬২ / মৃত্তির সম্ধানে 


প্রকাশ করলেও ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে কিন্তু রাজদ্রোহের মামলা আনা হয় 
সন্ধ্যা পীন্রকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য । সন্ধ্যায় প্রকাঁশত নিবন্ধের 
শিরোনাম এরজন্য অনেকটা দায়ী বলে অনেকের ধারণা | সম্ধ্যা মামলায় 
বাংলা সরকারের অনুবাদক নারায়ণ চন্দ ভট্টাচার্য সাক্ষ্যদানকালে এজাতীয় 
অনেকগুলি শিরোনামের উল্লেখ করেন । সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য “আমাদের 
পোয়াবারো, 'ফারাঙ্গর তেরো” (৭ আগম্ট ১৯০৭ ), আজ কালাঘাটে 
জোড়া পাঠা একটা কালো একটা সাদা (৯ আগস্ট ১৯০৭ ) ণফাঁরাঙ্গর 
কৃপায় দাঁড় গজায় শীতকালে খাই শাঁকাল্‌ (২১ আগস্ট ১৯০৭) ঢেকী 
অবতার (৩০ আগম্ট ১৯০৭ ), “গোদা পা'র ভোঁতা লা" (৩ সেপ্টেম্বর 
১৯০৭ ) “দুশো মজা তিলাই খাজা? (৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ ) ইত্যাদি । 

সন্ধ্যা পান্রকায় ১৯০৭ খম্টাব্দের ১৩, ২০ ও ২৩ আগল্ট প্রকাশিত 
“এখন ঠেকে গোঁছ প্রেমের দায়ে” ; ণছদিশনের হুড়ঃম দুড়ুম ফিরাঙ্গর 
আক্কেল গুড়ুম' এবং “বাচ্চা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবন্দাবন” প্রবন্ধ তিনাঁটির 
জন্য ১২৪ক ধারায় রাজদ্রোহের আঁভযোগে কিংসফোর্ডের আদালতে সন্ধ্যার 
সম্পাদক ব্রন্ষাবান্ধব, ম্যানেজার সারদাচরণ সেন এবং মুদ্রাকর হারিচরণ দাসের 
বিচার শুরু হয়। 

২৩ সেপ্টেম্বর মামলার কাজ শুরুর আগেই উপাধ্যায় এক 'লাখিত 
বিবৃতিতে বলেন, 
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ম্ন্তর সন্ধানে / ১৬৩ 


স্মরণীয় ওই বিবৃতিতে ব্রন্মবাম্ধব সমস্ত দায় নিজের মাথায় নিয়ে 
মামলায় অংশ না নেবার কথা জানিয়ে বলেন, ঈম্বর 'নার্দ্ট কর্ম করে 
দেশী এবং শাসক জাতির কাছে কোনরকম জবাবাঁদহি করতে তিনি 
বাধ্য নন। 

এই মামলা চলার সময়েই ১১ এবং ১৩ সেপ্টেম্বরের দুটি প্রবন্ধ 
প্রকাশের জন্য রাজদ্রোহের দায়ে সন্ধ্যার ম্যানেজার সারদাচরণ সেন এবং 
মুদ্রাকর হারিচরণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয় । এবার তাঁদের জাঁমনও দেওয়া 
হয় না। বরং হাজতে অকথ্য অত্যাচার করা হয় । এই প্রথম রাজদ্রোহের 
মামলায় একজন আভিযযন্ত ব্যান্ত জাঁমন পেলেন না। সব শুনে হাসপাতালে 
অসুচ্ছ অবন্থায় রক্মবান্ধব কান্না সামলাতে পারলেন না । 

যাইহোক, ব্হ্মবান্ধবের অসুচ্ছতার জন্য মামলার শুনানি ১৮ নবেম্বর 
পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ২৭ অক্টোবর রাঁববার সকাল ৯টায় 
বীর রন্মবাম্ধব ইংরেজ শাসনকে যেন ধক্কার জানিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করলেন। ইংরেজের কোন কারাগার এই বীরকে ধরে রাখতে পারল না । 


্রহ্মবান্ধব যখন সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে জোরালো ভাষায় বৃটিশ শাসনের 
ুটিবিচ্যুতি এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখর সে সময় আরো দু”ট 
পান্রকাও বৃটিশ শান্তর ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে । এটি পান্রকার নাম 
যুগান্তর এবং বন্দেমাতরমূ । বিশেষ করে যুগান্তর যেরকম খোলাখাল 
এরং গরম ভাষায় 'বিপ্নববাদ প্রচার করতে থাকে তাতে বৃটিশ সরকার 
রীতিমত উীদ্বগন হয়ে ওঠে । কেননা এই পান্ুকাগুলি প্রকাশের আগে 
থেকেই এর পটভূমি তৈবি হয়ে গেছে । বাংলায় তখন রাঁতিমত বিপ্লবী 
গৃপ্তসাঁমাত গড়ে উঠেছে । এই বিপ্লবী গ:প্তসামাতি গড়ে ওঠাকে অবশ্য 
ত্বরান্বিত করেছে লর্ড কার্জনের শাসন এবং অন্যায় সিদ্ধান্ত । 

কার্জন চেয়োছলেন বাঙালীর শান্তকে খর্ব করতে, চেয়োছলেন 
সাম্প্রদাঁয়ক বিভেদ সাঁন্ট করে তাদের দদর্বল করতে । বাস্তবে কিন্তু ঘটল 
সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার । বিভেদের মধ্য 'দিয়েই এঁক্য ও সংহতি হল আরও 
দৃঢ়। কার্জনের কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাংলা জন্ম দিল এক 
১৬৪ / মুন্তির সম্ধানে 


নবান সংগ্রামী নেতৃত্বের । প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আন্দোলনের শুরু 
হলেও অল্পাঁদনের মধ্যেই সেই আন্দোলন আপন বৈপ্লবিক প্রাণশান্ততে হয়ে 
উঠল দর্বার। সংরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কংগ্রেস নায়করা স্বৈরাচার নিবারণ 
করতে চাইলেন, এর মূলচ্ছেদ চাইলেন না। তাঁরা বাঁটিশের শৃভ বাদ্ধ 
জাগিয়ে নিরপেক্ষ, সৎ, উদার বৃটিশ শাসন চাইলেন, বৃটিশ সরকার 
উৎখাত করার কথা ভাবতে পারলেন না। বয়কট এবং স্বদেশীকে তাঁরা 
ক্ষণকালের অস্ত হিসেবে নিলেন, সর্বকালের অস্ত হিসেবে গ্রহণ করতে 
পারলেন না। 
স্দরেন্দ্রনাথ প্রততি সামীয়ক প্রাতবাদের জন্য যে বয়কট এবং স্বদেশী 
আন্দোলন গড়ে তুললেন তা কিন্তু অচিরেই সংরেন্দ্রনাথকে আতন্রম করে 
পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তারত হ'ল। ডঃ ঈশবরনাথ টোপা 
পরিজ্কার ভাষায় আন্দোলনের গাঁতপ্রকীতি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, 
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সেই রাজনোতিক প্রজ্ঞাই আর তুচ্ছ শ্রাসন সংস্কার বা আবেদন 
নিবেদনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে জলে উঠতে এবং অন্যকে 
জালিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করল । জীবন 'দিয়ে এবং জীবন নিয়ে স্বৈরাচারণ 
শাসন উচ্ছেদের আন্দোলনে রূপান্তরত হল তা। সৃষ্টি হল বৈপ্রবিক 
গুপ্ত সাঁমাত - শুরু হল নতুন বিপ্লবী আন্দোলন। সেই আন্দোলনের 
রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীঅরাবল্দ বলেছেন, 
এই আম্দোজন রাজনতিক আন্দোলন নয়, আর জাতীয়তাও নয় 
রাজনীতি, জাতীয়তা একটা ধর্ম, একটা বিষ্বাস, একটা নিষ্ঠা । আমাদের 


মৃন্তির সম্ঘানে / ১৬৫ 


পক্ষে সনাতন ধম'ই হচ্ছে জাতীয়তা । মানবজ্বাতির মৃন্তির জন্য ভারতের 
সনাতন ধর্মদ্ছাপন । এই ধর্ম দেবার জন্যই ভারত উঠছে। ভারত নিজে 
শান্তমান হয়ে অপরকে দূর্বল করবে না। ভারত 'চিরাদন মানবজাতির জন্য 
জণবন ধারণ ও যাপন করছে- নিজের জন্য নয় । 


বাংলার ব্‌কে গ্প্ত বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার অন্যতম রূপকার 
শ্লীঅরাবন্দ। 'তানই বরোদা থেকে প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা 
স্বামী নিরালম্ব এবং পরবতর্শকালে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে পাঠান কলকাতায় 
গুপ্ত সামাতি গড়ে তোলার জন) । এই সাঁমাত একাঁদকে যেমন সশস্ম 
আক্রমনের মধ্য দিয়ে দেশের শৃঙ্খল ম্ান্তুর সাধনায় বসল অন্যাদকে তেমনি 
নবলব্ধ চেতনাকে জনগণের মধ্যে ছাঁড়য়ে দেবার জনা নতুন ধরণের সংবাদ 
পত্রের প্রয়োজন অনুভব করল । গুপ্ত সামাতির এই প্রয়োজন বা অনুভব 
থেকেই ১৯০৬ খস্টাব্দে জল্ম নিল দুটি সংবার্দপন্র “যুগান্তর এবং 
“বন্দেমাতরমূত । এই দূট কাগজই শেষপর্যন্ত বিদেশী শান্তর আক্রমণের 
লক্ষ্য হয় - কাগজের সম্পাদক এবং প্রকাশক মুদ্রাকরকে কারাবাসও করতে 
হয়, তব কোন আপোস তাঁরা করেনান বরং রাজনীতি, সমাজনীত 
ও অর্থনীতিকে একটি বৈপ্লাবক রূপ দেবার প্রয়োজনীয়তায় 'আযাগ্রোসিভ? 
হয়েছেন । 


তখন কলকাতায় যে সব কাগজ ছিল তারা সবাই যে দেশের প্রয়োজনে 
সে সময় একটা আক্লমনাতআক ভূমিকা 'নিয়োছিল তা নয়, তবে ভীরুতার পথ 
ধরোন কোন কাগজই । হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, বসৃমতশ চরমপল্হণী 
না হয়েও ষথেস্ট নিভর্ঈক ছিল । বেঙ্গলী, অমৃতবাজার নরমপন্হী হয়েও 
সরকারের কাছে কোন সময়ই নাঁত স্বীকার করেনি- কোন সময়ই সমর্থন 
জানায়নি সরকারের স্বৈরাচারকে বরং প্রাতাঁদনই মনে করিয়ে দিত, সরকারের 
অক্ষম শাসনই দেশের দ্বার প্রাণশান্ত জাগিয়ে তুলেছে । 

এদের মধ্যে সন্ধ্যা যে বৈগ্লাবক ভূমিকা নিয়োছিল তার বিশ্লেষণ তো 
ইতিমধ্যেই করা হয়েছে । কিন্তু সন্ধ্যার চেয়েও জোরালো আর খোলাখুলি 
ভাষায় বিপ্লবের কথা প্রচারের জন্যই প্রকাশ করা হল ষ্গান্তর । বাংলায় 


১৬৬ / মান্তর সম্ধানে 


যুগান্তরের মত জোরালো ভাষায় আর কেউ সরকারের বিরোধিতায় নামেনি। 
বলা যায় য্‌গান্তরই প্রথম খোলাখুলিভাবে এদেশে বিপ্লবের কথা প্রচার করে। 

১৯০৬ খুভ্টাব্দের মার্চ মাসে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথম যুগান্তর পান্রিকা 
প্রকাশ করেন। ঘযূগান্তরের প্রচ্ছদপটে থাকত খড়া সমেত মা কালীর একাঁট 
হাত । এটিকেই ষগান্তরের ট্রেড মার্ক বলা চলে। এছাড়া প্রচ্ছদপটে দ"খানা 
আড়াআঁড় তলোয়ারের ওপর একখানা ঢাল ছিল । যুগান্তরের চারমাস 
পরে ৭ আগন্ট তারিখে প্রকাশিত হয় ইংরোজ সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম । 
বাপনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুল্দর চক্রবতাঁ আর হেমেন্দুপ্রসাদ 
ঘোষ এই চারজনকে নিয়ে গঠিত হয়োছিল বন্দেমাতরমের সম্পাদকমণ্ডলী । 
প্রধান সম্পাদক হন বিপিনচন্দ্র পাল। কিন্তু কিছুদিন বাদে মনান্তরের 
ফলে 'বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম- ছেড়ে চলে যান। অরাবিন্দও এরপরে 
অসুচ্ছ হয়ে পড়ায় -বাঁক দুজনই কার্যত বন্দেমাতরম্‌ চালাতে থাকেন। 
আলিপুর বোমার মামলায় অরাঁবন্দ ধরা পড়লে 'বাপনচন্দ্র আবার 
বন্দেমাতরমে যোগ দেন এবং এর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত না হওয়া পর্যস্ত 
কাগজের সঙ্গে ছিলেন । 

যুগান্তর প্রকাশের দন থেকে এর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল না 
হওয়া পর্যন্ত (জুলাই ) এক বছর পাঁচ মাস এবং পরে আগম্ট মাস 
পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে খোলাখীলভাবে বিপ্রববাদের প্রচার করে। 
জুলাই মাস পর্যন্ত সরকার এ পান্রকার ওপর ওই অর্থে কোন ব্যবন্থাই 
নেয় না। কিন্তু জুলাই মাসে দুটি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 
পান্রকাঁটর প্রেস তল্লাঁস চাঁলয়ে বহু 'জানিসপন্র নিয়ে যাওয়া হয় এবং 
২৪ জুলাই তারিখে পান্রকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
২৭ জুলাই তাঁকে এক বৎসর কারাদণ্ডে দাশ্ডত করা হয়। ভূপেন্দ্রনাথ 
ওই প্রবন্ধ দুশটর লেখক না হয়েও হাঁস মুখেই কারাবরণ করেন । 

সেই যুগান্তর পন্রিকার কোন সংখ্যাই এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু 
সরকার নাঁথপন্রে যুগান্তর সম্পর্কে যে সব মন্তব্য রয়েছে তা থেকে 
পান্রিকাটির চরিত্র অনায়াসে অনুমান করা যায় । আলিপুর বোমার মামলার 


মৃ্তির স্থানে / ১৬৭ 


সময় দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জম দাশ মন্তব্য করেন, বন্দেমাতরম নিক্িয় 
প্রতিরোধের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের নীতিতে বিশ্বাসন কিন্তু যুগান্তর সেই 
মতকে রীতিমত উপহাস করে । যুগান্তরের পথ রীতিমত উগ্রপথ | 

যুগান্তর যে উগ্রমতের পাঁরপোষক ছিল তা রাউলাট কাঁমাটর বিবরণ 
থেকেও জানা যায়। কাঁমিটির রিপোর্ট, ১৯০৬ খ্জ্টাব্দের মার্চ মাসে 
যুগান্তর প্রথম প্রকাঁশত হয়। ১৯০৭ .খূল্টাব্দে গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭ 
হাজার । ১৯০৮ খঙ্টাব্দে নতুন প্রেস আইনের কবলে পড়ে পান্রকাটি 
উঠে বায়। 

রাউলাট কাঁমাটর রিপোর্টে যুগান্তরের তিনটি সংখ্যার ওপর বিশেষ 
জোর দেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্ুচ্টাব্দের ১১ এপ্রল বিপ্লবকে স্বাগত 
জানিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। রাউলাট কাঁমাটর রিপোর্টে ইংরোজ 
তজ“মায় তার নাম দেওয়া হয় “৬/০1০0106 [00101256 । এখানে 01065 
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করা হয় পাগলের চিঠি, রাউলাট কাঁমাটর রিপোর্টে ওই চিঠির ইংরোজ 
অনধবাদে লেখা হয, 

6৬৪ ০৫ 10008 18 11680171106 006 10700) 811 00191692170] 210) 

016910115 85 1 006 100016 8060118 09005 6:6০ 109001136 [00125 

8100 895 16 006 10015 ৪1 1780 500000618060 10 096 810816 ০0£ 

৮৪০ডে 480080168 (£910810061165 )*০ 01900611 [ 01801 

০] 8০৫৪৩, 


যুগান্তর পান্রকায় মে মাসের & তারিখে লেখা হল, “5০০ 87811517076) 
11856. 461001911590 601758660 [15012175 29 1817050 200 11 7:85 
1321)591 5০0 18৬০ 52071511075 2£511756 6156 1710009), 


১৬৮ / ম-ন্তর সম্ধানে 


& মে তারিখে ধুগাস্তরে প্রকাঁশত ওই প্রবন্ধের ইংরেজি অন্যবার্দ 
বন্দেমাতরমূ্‌ পান্রকায় ছাপা হয়। মহাত্মা গাম্ধী একবার ইংরেজ 
সরকারকে শয়তানের সরকার বা 9863110 00560770670 বলোছলেন । 
কিন্তু তারও দীর্ঘাদন আগে যুগান্তর বৃটিশ সরকারকে 'অস্র' বলে 
অভিহিত করে ওই ৫ মে'র প্রবন্ধে । সে প্রবন্ধের ইংরোঁজ অনুবাদের 
মধ্যেই যে ধরণের জোরালো ভাব দেখা যায় তা থেকে অনুমান করা যায় 
মূল প্রবন্ধাট কতটা উত্তেজক ছিল । ২৬ জুলাই বন্দেমাতরমে প্রকাশিত 
অনুবাদটি এইরকম-_ 
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এর আগে ৭ এাপ্রলের প্রবন্ধেও যুগান্তর বলে, প্রত্যেক দেশেই বিপ্লবের 
আগে তিনটি দল দেখা যায়। যেমন, (১) দেশদ্রোহশী বিভীষণ, 
(২) নরমপল্থী রাজভন্তু মডারেট এবং (৩) বেপরোয়া বিপ্লববাদী। 
এখন বাংলাদেশও সে ধরণের অবহ্ছাই দেখা 'দিয়েছে, অতএব সাবধান । 

এতাঁদন চুপচাপ থাকলে বৃটিশ সরকার এবার আর চুপচাপ থাকল 
না। ৭ এপ্রলের ওই প্রবন্ধ এবং & মে তারিখের প্রবন্ধাটকে 
রাজদ্রোহমূলক বলে 'চাহত করে ৩ জুলাই যুগান্তর আঁফসে খানাতল্লাসি 
চালায় । ভুঁপেন্দ্রনাথ তখন সবেমান্র জামালপুরের হাঙ্গামার তদন্ত করে 
আঁফসে এসে বসেছেন । তাঁকেই তখন যুগান্তরের সম্পাদক মনোনীত 
করা হল এবং ভূপেন্দ্রনাথও তা মেনে নিলেন । সম্পাদক হিসেবে ৫ 
জুলাই ভূপেন্দ্নাথ গ্রেপ্তার হলেন। ২২ জুলাই তাঁর বিচার আরম্ত হল 
এবং ২৪ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হল। 

যুগান্তরের মাত্র ৪ মাস পরে ১৯০৬ খচ্টাব্দের ৭ আগষ্ট 
বন্দেমাতরমের আঁবর্ভাব। সরেও বন্দেমাতরম ষুগান্তরের চেয়ে অনেক 
নরম । আলিপুর বোমার মামলার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ ধৃগান্তর এবং 


মৃন্তির সম্ঘানে / ১৬৯ 


বন্দেমাতরমের তুলনা করে দেখিয়েছেন স্পম্টতই বন্দেমাতরম যুগান্তর 
থেকে একেবারে ভিন্ন । হয্গান্তরে তল্লাসর পর ১৯০৭ থস্টাব্দের 
৭ আগন্ট বন্দেমাতরমৃও লেখে--“বয়কট দ্বারা আমরা কাহাকেও ( ইংরেজ 
জাতিকে ) ঘৃণা কারতোছ না, আমরা শুধু আমাদের স্বাধীনতা ও পৃথক 
জাতিয়ত্ব ঘোষণা কাঁরতেছি মান্র' । যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের 
কারাদণ্ডের পরও বন্দেমাতরমূ জোরালো ভাষায় কিছ বলোনি। তা 
সত্বেও ৩০ জুলাই পুলিশ বন্দেমাতরম্‌ আঁফসে তল্লাসি চালায় । 
পীলশ সোঁদন কতকগীল বাজে কাগজ নিয়ে চলে যায়। 

এ ঘটনার পরও বন্দেমাতরম্‌ কিন্তু পীলশের বিরুদ্ধে কিছু বলোন। 
অবশ্যই সেটি কৌশল, কেননা সরকার তখন নিবসিন নীতির পর সংবাদপন্র 
দমননশীত গ্রহণ করেছে । তাই বন্দেমাতরম্‌ চুপচাপ থাকল, তবু 
শেষরক্ষা হল না। ১৬ আগন্ট অরাবন্দের নামে গ্রেপ্তার পরোয়ানা 
বের হল। আভিযোগ, ২৭ জুন বন্দেমাতরমে 10019 601 026 [10019109? 
নামে প্রকাশিত প্রবন্ধাট রাজদ্রোহমূলক এবং যেসব প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 
যুগান্তর সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৮ জুলাই সেই প্রবন্ধগ্ীলরই 
ইংরেজি অন্বাদ প্রকাশ করে বন্দেমাতরম আইন ভঙ্গ করেছে । বলা হল 
অরবিন্দই বন্দেমাতরম কাগজের সম্পাদক তই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ॥ 
১৬ আগস্ট তাঁরখেই অরাবিন্দ আত্মসমর্পণ করে জামিনে ম্ন্ত হলেন। 
এরপর মামলা শুরু হল। কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর প্রমাণের অভাবে আদালত 
অরাবিন্দকে মুক্ত দিলেন । 

কিন্তু সংবাদপত্রে ক্রমাগত রাজদ্রোহমূলক উত্তেজক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হলেও প্রচলিত আইনে তার বিরুদ্ধে উপয্স্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না 
দেখে ইংরেজ সরকার ১৯০৮ খুষ্টাব্দের জুন মাসে জার করল নিউজ 
পেপার ( ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্স) আইন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে াতে 
উত্তেজনা বা সন্নাস ছাঁড়য়ে না পড়ে তারজন্যই ওই আইন। ওই আইনে 
বলা হল, চ্ছানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের আবেদনক্রমে একজন ম্যাঁজস্ট্রে 
যাঁদ দেখেন সংশ্লম্ট ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত পান্রকা হত্যা বা হিংসাত্মক 


১৭০ / মযান্তর সন্ধানে 


ঘটনা ঘটাতে প্ররোচিত করছে অথবা বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী অপরাধ 
করছে তবে তিনি ওই ছাপাখানা শর্তাধীনে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন । 
জরুরি অবচ্ছায় একতরফাভাবে অথবা শর্তাধীন নিরশের সঙ্গে সংম্লঙ্ট 
ব্যক্তিদের বন্তব্য শুনে ম্যাজিস্ট্রেট ওই শর্তাধীন 'নর্দেশকে শর্তহঈনভাবেই 
জার করতে পারবেন । সমনের বলে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ম্যাঁজস্ট্র্টের 
ওই নির্দেশকে কার্ষকর করবেন এবং নির্দেশাট নিঃশর্ত হওয়ার ১৫ 
দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যন্তিরা হাইকোর্টে আপিল করতে পারেন । এই 
আইনে শাস্তপ্রাপ্ত ব্যান্ত অন্য আইনের শান্তর হাত থেকে রেহাই পাবেন 
না এবং চ্ছানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ প্রকাশক মুদ্রাকরের ডিক্লারেশন বা 
ঘোষণাপন্রকে রদ করতে পারবেন এবং ওই সংবাদপত্রের অথবা 'নাষদ্ধ 
বলে ঘোষত কোন সংবাদপত্রের জন্য ডিক্লারেশন নাও 'দিতে পারেন । 

নতুন এই আইনে বন্দেমাতরম্‌, ষুগান্তরের প্রেস বাজেয়াপ্ত হ'ল । মামলা 
হল অরাবিন্দ ঘোষ (বন্দেমাতরম্‌), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ( সন্ধ্যা), ভূপেন্দ্রনাথ 
দন্ত ( যুগান্তর ) প্রভাতির বিরুদ্ধে, নিবাসনে পাঠান হ'ল কৃষ্কুমার 
মন্ত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসৃন্দর চক্রবতাঁ, পুঁলিনাবহারী দাস, মনোরঞ্জন 
গৃহ এবং ভূপেশচন্দ্র নাগ__এই ন'জন সাংবাদিক সম্পাদককে । বাঁপনচন্দ 
পালের হ'ল ছমাস কারাদণ্ড, বন্দেমাতরমের মুদ্রাকরের হ'ল জেল । 

এত করেও সংবাদপত্রের প্রাত সরকারের রাগ এতটুকু কমল না। 
সংবাদপন্রকে আরো ভালভাবে নিয়ন্্রণের জন্য ১৯১০ খজ্টাব্দে জার হ'ল 
ভারতীয় সংবাদপন্র আইন বা ইশ্ডিয়ান প্রেস আকট। এ আইনে 
উত্তেজনা সৃষ্টর আভিযোগে ষে কোন সংবাদপন্রের প্রেস বাজেয়াপ্ত করা, 
ডক্লারেশন বাতিল করার ব্যাপক ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হল । এ সমস্ত 
আইন কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল নিম্নপদস্ছ পলশ আঁফিসারদের ওপর 
এবং তারা এই সুযোগ নিয়ে ষথেচ্ছ অত্যাচার শুর করল । সব মিলিয়ে 
১৯০৫ খজ্টাব্দের পর থেকে শুধ্‌ কলকাতায় কেন সারা দেশের 
সংবাদপত্রের ওপর নেমে আসতে থাকল একটার পর একটা আঘাত । কিন্তু 
সরকারের সেসব আঘাতের কাছে নাত স্বীকার না করে কলকাতার 
সংবাদপন্ন মান্তর স্বপ্নে মাথা উচু করেই কাজ করে যেতে থাকল । 


মুক্তির সম্ধানে / ১৭১ 


রক্ত গোলাপ খন ফুটল 





রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন ঘটোছল, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল । 
ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ কিছুটা হঠাৎই, কিন্তু 
সে প্রবেশ যেন বড় চুপিচাপ__কিছুটা বা ধীর পায়। সে প্রবেশের 
কণ প্রাতীক্রিয়া হবে তা তখনই ঠিক বোঝা যায়নি । সাংবাঁদকতার ক্ষেত্রেও 
গান্ধীজর প্রবেশ__তাৎক্ষাণক কোন সাড়া জাগাতে পারোন। কিন্তু 
কিছাদনের মধ্যেই কী রাজনীতি, কী সাংবাদিকতা এই দুই ক্ষেত্রেও 
গান্ধীজি আনলেন এক নতুন জোয়ার ৷ 

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ সত্যাগ্রহ চালিয়ে যে সাফল্য অর্জন 
করোছিলেন তারই আঁভজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করলেন ইয়ং ইপ্ডিয়া 
এবং হরিজন ৷ স্পম্ট, সোজা সরল এবং জোরালো ভাষায় তান ঘোষণা 
করলেন, “সংবাদপত্রের প্রথম লক্ষ্য হ'ল, জনগণের আশা-আকাক্ক্ষা অনুধাবন 
করেন্তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা । দ্বিতীয় লক্ষ্য, জনগণের মধ্যে কিছ 
বাঞ্ছিত উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা এবং তৃতীয় লক্ষ্য, 'নিভয়ে জনতার 
ব্রটি-বিচ্যাতিগুলির প্রকাশ ঘটানো 1৮ 

১৯৪২ খৃজ্টাব্দে ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় আরো স্পম্ট ভাষায় 
তিনি বললেন, “দমন বা নির্যাতনের মধ্যে কাগজ বের করার চেয়ে বরং না 
করাই ভাল । ওইসঙ্গে কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করেই জনগণ কংগ্রেসকে 
সমর্থন করুক এটাও আম চাই না।” তিনি লিখলেন, 
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গাম্ধীজ একইসঙ্গে পন্র-পান্রিকায় বিজ্ঞাপন নেওয়ার বিরোধী আবার 
সে পা্রকাকে স্বানভ'র করার নীতিতেও বিশ্বাসী । তাঁর সেই নাত 


১৭২ । রন্তু গোলাপ যখন ফুটল 


এবং বিশ্বাসের প্রাতিফলন যে শুধু তাঁর ইয়ং ইপ্ডিয়া” বা 'হরিজন' পন্রিকায় 
দেখা দিল তা নয়, সে প্রাতফলন ঘটল অন্যান্য পন্ন-পান্রকাতেও । গাম্ধীজির 
নীতি এবং আদর্শ কলকাতার পন্র-পান্রকাকেও দেখাল চলার নতুন এক পথ । 

শুধু গান্ধীজির আবর্ভাব নয়, ১৯১০ থেকে ১৯২০ খুচ্টাব্দের মধ্যে 
পরপর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল যার মধ্য 'দয়ে তোর হল 
সাংবাদিকতার নতুন ইতিহাস । প্রেস আযাকটের দমন যখন সক্রিয় সেই 
সময়ই অর্থাৎ ১৯০৯ খভ্টাব্দে লপ্ডনে হীম্পারিয়াল প্রেস কনফারেন্সে 
ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রাতানীধ 'হিসেবে সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
ভারতে বৃটিশ মালিকানার সংবাদপব্রের প্রাতীনাধ হিসেবে স্ট্যানীলি রিড 
যোগ দিলেন । ডের জোরালো য্বান্তর কাছে হার মেনেই তারবাত্য়ি 
সংবাদ প্রেরণের খরচ অসম্ভব রকম কাঁময়ে দেওয়া হল। ভারতীয় 
টোলগ্রাফ আইন সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার উদ্ভব ও 
প্রসার ঘটল । ১৯১৮ খৃচ্টাব্দে মহাযুদ্ধের শেষে চেমসফো্ের ব্যান্তগত 
অনূরোধে রড ভারত সরকারের পক্ষে প্রচার শুর করলেন এবং ভারতীয় 
সম্পাদকদেরও ইংলশ্ডে আমন্ত্রণ জানানো হতে থাকল । আর এসবের মধ্য, 
য়ে সংবাদপন্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কিছুটা ঘনিষ্ঠ হতে থাকল । 

অথচ এর আগে বিশেষ করে লর্ড কাজনের আমলে সংবাদপন্রের সঙ্গে 
সরকারের সম্পক্টা সবসময়ই ছিল রণং দেহিং গোছের । সেসময় 
অমৃতবাজার পান্রকার প্রভাব জনমানসে ছিল অত্যন্ত ব্যাপক । পান্রকার 
সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য 'দিয়ে সরকারের তীব্র 
সমালোচনা করলেও হত্যা বা সন্ত্রাসে উচ্কানি দেয় এমন বিষয় সযতে 
পাঁরহার করে ইণ্ডিয়ান প্রেস আযাকটকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলেন । লর্ড 
কারজনের ষে তার সমালোচনা তিনি করতেন তা সহ্য করা ছিল দুগ্কর 
অথচ তারজন্য আইনত ব্যবস্থা নেওয়া ছিল আরও দ:ঃসাধ্য | 

এই সংঘাতপর্বে অমৃতবাজারে কার্জনের সত্যবাদিতা 'নিয়ে মাতলাল 
যে জবাব দিয়েছিলেন তা শুধু কলকাতা নয়, ভারতের সাংবাদিকতার, 
ইতিহাসে সম্পদ হয়ে আছে। 

রন্তু গোলাপ বখন ফুটল / ১৭৩, 


কলকাতা বিশববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে কার্জন বলেন, প্রাচ্যের 
মানুষ সতা কথা বলতে শিখেছে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে । আগে তাদের 
চরিন্লে সত্যবাদিতা বলে কিছু ছিল না। কারজজনের এই মন্তব্যে প্রাতাঁট 
ভারতবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু মাতিলাল কোন মন্তব্য না করে 
কার্জনেরই “প্রবলেমস অব 'দি ইস্ট” বই থেকে তাঁরই লেখা কিছু বন্তব্য 
প্রকাশ করেন অমৃতবাজারে এবং বলা যায় তাতেই কার্জনের থোঁতা মূখ 
ভোঁতা হয়ে যায়। লঙ্জায় আর কিছু বলতে পারেন না তিনি । কাজ'ন 
তাঁর বইতে 'িখোছিলেন, প্রাচ্যে বয়স্কদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় বলে 
[তিনি কোরিয়ার বিদেশ দপ্তরেব প্রেসিডেশ্টকে তাঁর বয়স বলেন 
8৪০9 । অথচ সে সময় তাঁর প্রকৃত বয়স ৩৩। এরপরে বিদেশ দপ্তরের 
প্রেসিডেন্ট তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী ইংলশ্ডের রানীর নিকট 
আত্মীয়? কান এবারও খুব একটা সাত্য কথা বলেন না। প্রথমে 
অবশ্য তানি না-ই বলোছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেশ্টের মুখের ভাব দেখে 
সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, অবশ্য এখনও আমার বিয়েটা হয়নি। ওই একাঁট 
কথাতেই বৃদ্ধ মানুষাঁটর আস্থা ফিরে পান। কার্জন তাঁর বইয়ের 
পরবতর্শ সংস্করণে প্রসঙ্গটি বাদ দেন কিন্তু মাতিলাল প্রথম সংস্করণ 
জোগাড় করে তার থেকেই কানের মত পাশ্চাত্যের মানুষের সত্যবাদতার 
নমূনা দেখান । 

সে সময় যে ক'জন সম্পাদককে নিবাসনে পাঠাবার তালিকা করা হয় 
তাতে মাঁতলালের নামও উঠোছল । কিন্তু সরকারি আফসারদের সঙ্গে 
সুসম্পর্ক থাকায় মাঁতলাল রেহাই পেয়ে যান। নিবাঁসন থেকে বাঁচলেও 
১৯১৩ খন্টাব্দে জগৎগ্রী আশ্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য অমৃতবাজার 
পান্রকার কাছ থেকে ১৯১০ খচ্টাব্দের প্রেস আইন অনুযায়ী ৫ হাজার 
টাকা জামনজমা দাবি করা হয় । বরিশাল ষড়ষল্ত্ মামলার প্রাতবেদন নিয়েও 
অমৃতবাজারকে আদালত অবমাননার মামলায় পড়তে হয়। কিন্তু 
প্রমাণাভাবে কাগজটি ছাড়া পেলে হীম্পরিয়াল লেজিসলোটিভ কাউন্সিলে 
বল আনা হয় এবং সেই বিল অনবযায়ী প্রাতি সংখ্যায় সম্পাদকের নাম 


১৭৪ / রন্ত গোলাপ যখন কুটল 


ছাপা বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে মহাযুদ্ধের জন্যই ১৯২৬ খষ্টাব্দ 
"পর্যন্ত এই ধারাটি প্রয়োগ হ্থাগিত থাকে । 

যাইহোক, গান্ধীজর আদর্শ প্রচারের জন্যই শ্যামসন্দর চক্রবতর 
“সাভেশ্ট” প্রকাশ করেন । আইনসভায় যোগদানের বিরোধীদের পক্ষ নেয় 
এ কাগজ । ১৯২৩ খচ্টাব্দে দেশবন্ধ আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে 
প্রচারের জন্য “ফরোয়ার্ড প্রকাশ করলে সাভেন্ট্র প্রচার সংখ্যায় ভাঁটা 
পড়ে। সার্ভে্ট কাগজ চালানোর সময়ই ১৯২২ খম্টাব্দে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে শ্যামসূন্দর চক্রবতর্ট ৬ মাস কারাবাস 
বরণ করেন। ফরোয়ার্ডের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় "বাংলার কথা' 
এবং 'আত্মশান্ত? ৷ 

১৯২০ খল্টাব্দ নাগাদ ভারতীয় পাঁরচালত 'বাভন্ন ইংরেজি কাগজ 
দেশীয় ভাষাতেও পান্রকা প্রকাশ করতে থাকে । এই ধারাতেই 'বেঙগলীর' 
সহযোগনী হিসেবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশত হয় 
নায়ক । ১৯১৪ খজ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে হেমেন্দুপ্রসাদ 
ঘোষের সম্পাদনায় দৌনক, সাপ্তাহিক এবং মাঁসক বসুমতা, প্রকাশিত 
হয় বস্‌মতন'র ইংরেজি সংস্করণ । মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশান্ত' 
কৃষ্ককুমার মিত্রের 'সঞ্জীবন?' এবং সাপ্তাহিক “হতবাদ"” প্রত্বীতি কলকাতার 
নিভর্ঁক সাংবাঁদকতার ধারাটকে পুষ্ট করতে থাকে । সেইসঙ্গে নবশাস্ত, 
সঞ্জীবনন প্রভৃতি কাগজ বারেবারেই সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে 
এবং কয়েকটি কাগজ প্রকাশ বন্ধ করতেও বাধ্য হয় । 

বংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বৃটিশ সরকার সংবাদ জগতের ওপর 
অত্যাচারের যে রথ চাঁলয়েছিল তার মোটাম্াট একটা হিসেব পাওয়া যায় 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রেস আসোসিয়েসন অব ইপ্ডিয়ার পেশ করা একটি 
স্মারকালপি থেকে । 

ওই স্মারকালাপতে বলা হয়, প্রেস আযাকট চাল হবার আগে থেকেই 
যেসব কাগজ চালু ছিল এবং যাদের বিরদ্ধে প্রেস আযাকট অন্যায়ী কোন 
না কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার সংখ্যা ৯৯১। অন্য কথায় বলা ধায় 


রন্ত গোলাপ যখন ফুটল / ১৭৫ 


ওই আইনের বলি হয় প্রায় হাজার কাগজ এবং ছাপাখানা । এরমধ্যে 
২৮৬টর ক্ষেত্রে দেওয়া হয় হঃঁশিয়ারি, অনেকগুলি তো তাদের প্রচার 
চিরতরে বন্ধ করে দিতেই বাধ্য হয়। বাকি ৭০৫টির কাছে মোটা রকম 
জামিনজমা চাওয়া হয় এবং সরকার যখনই কোন সংবাদকে আপাত্তকর 
মনে করেছে তখনই প্রশাসীনক আদেশ বলে তাদের বাজেয়াপ্ত করেছে । 
এছাড়া এই আইন জারির পরে চাল আরো ৭০টি পান্রকার 
কাছ থেকে জামনজমা চাওয়া হয়েছে এবং তাদের ছাপাখানা 
বাজেয়াপ্ত হয়েছে । 

সরকারি চাহিদামত জামানত দিতে না পারায় ১৭৩1ট নতুন ছাপাখানা 
এবং ১২৯টি কাগজ জল্মলগ্নেই শেষ নিঃ*বাস ফেলতে বাধ্য হয়েছে । 
এছাড়া প্রেস আইন প্রবর্তনের ফলে আরো যে কত ছাপাখানা এবং খবরের 
কাগজ ইচ্ছা সত্তেও শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি তার লেখাজোখা 
নেই। এই আইনে পুরনো কাগজগ্যালরই ক্ষাতি হয়েছে.বোশ । 

১৯১৭ খচ্টাব্দ পর্যম্ত ২২টি কাগজের মধ্যে ১৮টি কাগজই তাদের 
প্রকাশ বন্ধ করে দেয় । এদের কাছে জামনজমা চাইবার পরই এরা কাগজ 
বন্ধের ?সদ্ধান্ত নেয় । তবে শুধ্‌ যে জামিনজমার জন্য কাগজ বন্ধ হয়েছে 
তা নয়, সরকারি কতারা যেভাবে এসব কাগজের ওপর অত্যাচার চালয়েছে 
এবং নিজেদের খেয়ালখুশিমত এদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে তাতে যে কোন 
আত্মমযাদাসম্পন্ন এবং স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষেই ওই সিন্ধান্ত নেওয়া 
ছাড়া অন্য পথ ছিল না। একইভাবে ৮৮ট পুরনো ছাপাখানা ও তাদের 
কারবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় । এসব ছাপাখানা সাধারণভাবে ছাপার 
ব্যবসাই করত কিন্তু ওখানে ছাপানো কিছ কাগজপন্র সম্পর্ফে সরকারি 
আপাত্তর জের 'হসেবেই এগযাল বন্ধ হয়ে যায় । ৪০টি ছাপাখানা বন্ধ 
হয়ে যায় আতীার্ত জামানত চাওয়ার জন্য । 

প্রেস আইন চালু হওয়ার পর প্রথম পাঁচ বছরে সরকার জামানত এবং 
প্রেস বাজেয়াপ্ত করে & লক্ষ টাকার মত আয় করেছে । বছরের পর বছর 
সরকারি অত্যাচার এবং নষতিনের ফলে এই খাতে সরকার তোষাখানায় 
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জমার পাঁরমাণ প্রাত বছরেই বেড়ে ষায়। ১৯১৮ খ্‌্টাব্দের এক সরকারি 
হিসেব, প্রেস আইনে &০০ট প্রকাশন বেআইনি ঘোঁষত হয়েছে । 

ভারতরক্ষা আইন শুধ্‌ যে বুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, 
সবরকম রাজনোতিক আন্দোলন এবং কার্যকলাপ বন্ধেও এই আইন প্রয়োগ 
করা হয়েছে। এই আইনকে হাতে পেয়ে প্রশাসন প্রকৃত যুদ্ধ পাঁরাচ্ছাত 
বা প্রয়োজন না থাকা সত্তেও সুযোগ পেলেই এই আইন প্রয়োগ করেছে। 
যে কোন ক্ষেত্রেই তারা 'জননিরাপত্তার ধুয়া তুলে আইনটি প্রয়োগ 
করেছে । যুদ্ধের সময় পোস্ট অফিস আযাকট, রাজবন্দি আইন ইত্যাঁদরও 
যখন তখনই অপব্যবহার করা হয়েছে । সংবাদপন্ন এবং ছাপাখানাকে দমন 
করার জন্য সরকার ভারতরক্ষা আইনে এমন নির্দেশও জার করেছে যা 
যৃদ্ধ-সংকরান্ত ব্যাপারে দেওয়া নির্দেশকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে । 

প্রেস আ্যসোঁসিয়েসনের ওই স্মারকাঁলাপ থেকে সরকারি অত্যাচারে 
জর্জারত সংবাদপন্রের অবস্থাটা মোটামটভাবে আন্দাজ করা যায় বেশ 
সহজেই । বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে গান্ধীজর অসহযোগ 
আন্দোলনের মধ্যে কার্যকর হয় মন্টেগ; চেমসফোর্ড সংস্কার ব্যবস্থা । 
ওই ব্যবস্থা অনুযায়ীই আইনবিষয়ক সদস্য হিসেবে তেজবাহাদর সপ্রু 
১৯২১ খৃন্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁরই নেতৃত্বে একাঁট কাঁমাঁট গঠন করেন। 
১৯১০ খ্জ্টাব্দের প্রেস আযাকট রদ বা সংশোধনের ব্যাপারটি 'বিবেচনা করে 
দেখার জন্যই ওই কাঁমাট গঠিত হয় । ওই কাঁমাঁটর সুপারিশ অনুযায়ীই 
১৯০৮ খস্টাব্দের সংবাদপন্র (অপরাধে প্ররোচনা ) আইন এবং ১৯১০ 
খঙ্টাব্দের প্রেস আইনাঁট রদ করা হয় । 

তবে লবণ সত্যাগ্রহের সময় রদ হওয়া ১৯১০ থম্টাব্দের প্রেস আইনের 
ছু ধারা নিয়েই আবার একটি আঁডরন্যাল্স জার করা হয়। সেই 
আর্ডভন্যান্স আরো একবার কলকাতা তথা ভারতীয় সংবাদপরের ক্ষেত্রে 
িভশীষকা হয়েই নেমে আসে । সেই আর্ভন্যান্সের মুখে অনেকগুলি 
কাগজকেই আত্মবিলুপ্তির পথ ধরতে হয় । 

গাম্ধীজর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে দেশ যখন উত্তাল 
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সেই সময়ই চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল পর্ণ স্বাধীনতার 
কথা বলতে থাকে । স্বরাজ্য দলের বন্তব্যকে জোরদার করার জন্য এবং 
সবার কাছে তাদের বন্তব্কে পৌঁছে দেবার জন্য চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, 
সুভাষচন্দ্রে উদ্যোগে ১৯২৩ খল্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় "দ 
ফরোয়ার্ড । জাতিকে সবরকম মান্তর পথে এগয়ে নেবার কাজে 
আত্মীনয়োগ করে ফরোয়ার্ড । কিছ্‌দিনের মধ্যেই ফরোয়ার্ডের সহযোগী 
হিসেবে প্রকাশিত হয় “বাংলার কথা” এবং 'আত্মশান্ত' ৷ কিন্তু কোপে পড়ে 
ফরোয়ার্ড গ্রুপের এই তিনটি কাগজ তাদের প্রকাশ বন্ধ করে 'দতে বাধ্য 
হয়। অবশ্য ১৯২৯ খৃজ্টাব্দে ফরোয়ার্ড, বাংলার কথা এবং আত্মশীন্তর 
জায়গায় প্রকাশিত হয় “লবাট, 'বঙ্গবাণী" এবং 'নবশীন্ত”। কলকাতা থেকে 
“বেঙ্গল'র সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঁদত 
নায়ক”, যতঈন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ইংরোজ দৈনিক 'আযাডভানস? | 

সংবাদপন্ন যতই সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
সরব হয়েছে, সরকারও ততই সংবাদপন্রকে দমন করার জন্য নতুন নতুন 
আইন তোর করেছে । এমনই একাটি আইন হ'ল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রেস 
( এমারজোন্সি পাওয়ার ) আযাকট বা সংবাদপত্র (জর্ীর ক্ষমতা ) আইন। 

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বৃটিশ শাসনের বরুদ্ধে দেশের মানুষ গর্জে 
উঠলেও দেশকে মুস্ত করার জন্য প্রকৃত অর্থে গণআন্দোলন শুরু হয় ১৯২১ 
খুঙ্টান্দে। গান্ধীজর নেতৃত্বে ওইসময় যে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত 
হয় তাতেই প্রথম সারা দেশের মানুষ একসঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েন। 'দ্িতখয় 
পর্যায়ে ১৯৩০-৩১ খৃঙ্টাব্দে গান্ধীজর নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ শুরু হয় 
ব্যাগকতার দিক থেকে তার নজর আজও বিশ্বের ইতিহাসে নেই। 

ডঃ পট্রীভ সীতারামাইয়া লিখেছেন, ১৯২১ খজ্টাব্দের অসহযোগে 
গ্রেষ্তার হন ৩০ হাজার মানুষ। কিন্তু ১৯৩০-৩১ থৃজ্টাব্দের ওই 
আন্দোলনে ১০ মাসের মধ্যে বৃটিশের জেলে ঠাঁই পান ৯০ হাজার 
মানুষ । নারীপুরুষ এমনাকি শিশুরা পর্যস্ত কারাদণ্ডে দশ্ডিত হয় আৰ 
প্লিশের লাঠির নির্মম আঘাতে জর্জরিত মানুষের সংখ্যা নয়-নক্ন করেও 
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এর তিন-চারগুণ । সরকার হিসেবে অবশ্য বলা হয়, ১৯৩১ খজ্টান্দের 
মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হয় ১৮ হাজার ৭২৫ জন এবং ১৯৩১ থৃঙ্টাব্দের শেষে 
ওই সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৬০ হাজার ৷ 

আন্দোলনের প্রতি কাগজগ্ীলর এই সমর্থন দেখে বৃটিশ শাসক 
রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। সংবাদপন্র দমনের জন্য তগুৃলি আইন ছিল 
তার আঁতীরন্ত একটি আইনের জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে ওঠে । তাঙ্গের 
সেই উদগ্র ইচ্ছারই ফল ১৯৩১ খজ্টাব্দের অক্টোবরে জার করা ওই 
সংবাদপন্র (জরুরি ক্ষমতা ) আইনাঁট । 

ইরিনা উতর নী 
সৃষ্টি বা খুনের অনুমোদন অথবা হিংসাত্মক কাজে উস্কানি দেওয়া ছাড়াও 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃটিশ সরকারের কোন সেনা বা পুলিশকে 
প্ররোচিত করা বা 'বাভন্ন সম্প্রদায় বা সরকারের বিরদ্ধে ঘৃণা উদ্রেক 
করার বা কাউকে ভয় দেখানোর, সরকারি কর্মচারীকে তার কাজ করতে 
বাধা দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্যতম ইঙ্গিত থাকলেও কঠোর ব্যবস্থা 
নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ওই আইনে যথারীতি 'ডির্লারেশন বাতিল, 
জামানত বা প্রেস বাজেয়াপ্ত ছাড়াও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল । 

সংবাদপন্নর দমনে এধরণের কঠোর আইন করেও কিন্তু কলকাতার 
সংবাদপন্রকে দমিয়ে রাখা গেল না। বরং প্রাতাদনই নতুন নতুন সংবাদপন্ন 
প্রকাশিত হতে থাকল । ১৯২৬ খন্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা আনন্দবাজার 
পান্রকা সংস্থা সহযোগী হিসেবে ১৯৩৭ খল্টাব্দে প্রকাশ করল ইংরেজি 
দৈনিক হিন্দ্‌স্থান স্ট্যাপ্ডার্ড, অমৃতবাজার পান্রকাগোষ্ঠী ১৯৩৭ খঙ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করল যুগান্তর ৷ 

যাইহোক ১৯৩১ খঙ্টাব্দের সংবাদপন্র ( জরা ক্ষমতা ) আইনাঁট এক 
বছরের জন্য জারির কথা বলা হলেও এটি তারচেয়ে বেশাদন চালু 'ছিল। 
মহাযুদ্ধ শুরুর সময় এই আইনটি ছাড়া ভারতরক্ষা আইনে সরকার 
সংবাদপন্রের বিরদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আল্লো ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। 
ভারতরক্ষা আইনে কয়েকটি ক্ষেত্রে সংবাদ বা সংবাদ নিবন্ধের আগাম 


রন্ত গোলাপ যখন ফুটল / ১৭৯ 


সেনসর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারি গোপনীয়তা আইন বা 
আঁফসিয়াল সিক্রেট আইন সংশোধন করে শত্রুর কাজে লাগতে পারে এমন 
কিছ: প্রকাশের দায়ে সবেচ্চি শান্ত মৃত্যুদপ্ড বা যাবজ্জীবন 'নবসিনের 
ব্যবস্থা করা হল। ওইসঙ্গে প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার ) আইনও 
সংশোধন করে শন্রুর কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ অথবা অনিষ্টকর বা 
উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। 

মহাত্মা গান্ধী ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে ভারত সরকার 
এক বিজ্ঞাপ্ত প্রকাশ করে বলে, 
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ভারত সরকার এবং সম্পাদক সম্মেলনের এক সমঝোতার পর অবশ্য 
এই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই সম্পাদক সম্মেলনই পরে 'অল 
ইশ্ডিয়া নিউজ পেপার এডটরস' কনফারেন্সে রূপান্তারত হয় । সমঝোতার 
ফলেই কেন্দ্র ও রাজ্যন্তরে গাঠত হল সংবাদপন্র উপদেষ্টা কাঁমিটি । 

এই উপদেষ্টা কাঁমাট গঠনের মধ্য 'দিয়ে যেমন সংবাদপন্রের সঙ্গে 
সরকারের সম্পর্ক ভাল করার একটা সামীয়ক প্রয়াস দেখা গেল তেমনি 
১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ খক্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়েকাট প্রদেশে নিবাচিত 
প্রাতানাধরা সরকারে যোগ দেওয়ায় অবস্থাটা আরো একটু অন্য রকমের 
হয়। ফলে নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
হয় আরো সংবাদপন্ন। ১৯৩৯ থষ্টাব্দে কৃষক প্রজা পার্টি প্রকাশ করল 


১৮০ / রন্তু গোলাপ যখন ফুট 


কিষক” মাখনলাল সেন প্রকাশ করলেন 'ভারত' । ১৯৪১ খঙ্টাব্দে 
ফজলহ্ল হক প্রকাশ করলেন 'নবযুগ? ৷ 

কাগজ প্রকাশিত হতে থাকলেও সরকারের দমননীতি কিন্ত তেমন কমল 
'না। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ খষ্টাব্দের মধ্যে সংবাদপন্রগুিও ক্রমশ জোটবদ্ধ 
হতে থাকল এই সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে। ১৯৩০ খক্টাব্দের প্রেস 
আর্ডন্যান্সের মাধ্যমে ছ'মাসের শুধু জামানত 'হসেবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার 
টাকা আয় করে এবং ১৩১ কাগজকে বাজেয়াপ্ত করে । ১৯৩৫ খভ্টাব্দে 
জামানত 'হিসেবে যে টাকা চাওয়া হয় সাড়ে চারশ সংবাদপত্র তা 'দতে পারে 
না এবং ৭২টি কাগজকে সাজা 'দিয়ে ১ লক্ষ টাকা জাঁরমানা চাওয়া হয়। 
৭২ির মধ্যে ১৫টি মান্র ওই টাকা দিতে পারে । ১১৯৪২ খ্টাব্দে আগষ্ট 
মাসেও ৯২ কাগজকে বন্ধ করে দেওয়া হয় । 

১৯৪২ খজ্টাব্দের আগস্টে কংগ্রেস ভারতছাড় আন্দোলন শূর, করলে 
'ভারতরক্ষা আইনের ৪১ বাধ অনুযায়ী নতুন করে এক বিজ্ঞাপ্ত জারি 
করে কংগ্রেসের কর্মসূচী এবং কাজকর্ম সম্পার্কত. সংবাদ ছাপার ব্যাপারে 
বেশ কিছ নিষেধজ্ঞা আরোপ করা হয় । মহাত্মা গাঞ্ধী সংবাদপন্লের প্রতি 
আহবন জানিয়ে বললেন, বরং পন্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখুন তব নিষেধের 
চাপে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ প্রচারের ভাগিদার হবেন না। এই সময়ও 
সরকার অবশ্য সম্পাদক সম্মেলনের সঙ্গে কথা বলে ও বিজ্ঞাপ্তীট প্রত্যাহার 
করেন। কিন্তু এই সময় অমৃতবাজার পান্রকায় বাংলাদেশের খাদ্যাবদ্ছা 
নিয়ে দুশট সম্পাদকীয় লেখায় অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় প্রকাশের 
আগে সেনসর করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এ নির্দেশ সম্পর্কে বাংলার 


সংবাদপন্রগ্লিকে মন্তব্য করতে নিষেধ করা হয়। 
এরই মধ্যে এল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগম্ট । ভারত স্বাধীন হ'ল। 


সারা দেশের সঙ্গে কলকাতার সংবাদপন্রগুলিও তাদের নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে উঠল । এতাঁদন বিদেশী সরকারের শাসন থেকে ন্যস্ত হওয়ার 
জন্য যে অশ্নিবীণা তারা বাজিয়েছে এবার সেই বাঁণাতেই দীপকের পাঁরবর্তে 
বসন্ত রাগ বাজাবার জন্য তৈর হ'ল । 


রন্ত গোলাপ যখন ফুটল / ১৮১ 


স্বাধীনতার পরে 


পর রস 


স্বাধীনতা শুধু দেশবাসী নয়, সংবাদপন্র জগতের কাছেও নতুন 
আশার আলো 'িয়ে হাঁজর হ'ল । প্রশাসনের রন্তুচক্ষ“ চলার পথকে আর 
বাধাবন্ধূর করবে না 'এটাই হল সংবাদপত্রের কাছে স্বাস্তর বিষয় । 

স্বাধীনতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপন্ন জগৎ থেকে বৃটিশ শান্তও 
বিদায় নিল। বৃটিশ মালকর। হয় কাগজ তুলে দিল কিংবা মালিকানা 
ছেড়ে দিল। ব্যাতিক্রম অবশ্য কলকাতার স্টেটসম্যান এবং ক্যাঁপটাল ৷ 

এদিকে দেশীয় ভাষায় এবং মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপন্রগলি 
কন্তু স্বাধীনতার পর সামায়কভাবে সামান্য বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ল ।' 
কেননা এতাঁদন এসব সংবাদপত্র দেশকে স্বাধীন করার উল্মাদনায় সংবাদপন্র 
পাঁরচালনা ও প্রকাশ করে গেছে। তাদের মধ্যে সেই অর্থে ছিল না 
[01015391018811907 বা পেশাগত দক্ষতা, তারা কাজ করত একটা [01531012 
বা বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে । কিন্তু স্বাধীনতার পর সংবাদপত্র যখন 
একাদকে একটা শিল্প এবং অন্যাঁদকে গণতন্মের “চতুর্থ স্তপ্ত' হয়ে উঠল 
তখন তার পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি কিছুটা সমস্যার সৃম্টি করল। 
তবে সেটা ক্ষণকালের জন্য। 

অল্পাঁদনের মধ্যেই সংবাদপর্গলি তাদের নতুন ভূমিকা সম্পকে সচেতন 
হয়ে উঠল। এই অবন্থায় স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের কাছে 
সংবাদপন্রের প্রত্যাশা ছিল যথেষ্ট । 

নতুন গণতান্তিক সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 
বষয়াট সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, প্রেস আইনগদুলি পর্যালোচনা করে 
দেখার জন্য তান একাট তদন্ত কাঁমাট গঠন করলেন । ১৯৪৮ খম্টাব্দের 
মে মাসে সেই কাঁমাঁট তাদের রিপোর্ট পেশ করল । কমিটি ভারতীয় 
দণ্ডাঁবাধ, ফৌজদার দণ্ডাঁবাঁধ, বাঁহঃশুজ্ক আইন, ভারতীয় টৌলগ্রাফ 
আইন, ভারতীয় ডাকঘর আইন-এর সংশ্লিষ্ট ধারাগ্ালকে বিশ্লেষণ 


১৮২ / স্বাধীনতার পরে 


করে দেখেন এবং প্রেস আ্যা্ড রোঁজস্ট্রেসন অব বুকস আইন, ইশ্ডিয়ান 
স্টেটস ( প্রোটেকসন ) আইন, ভারতীয় সংবাদপন্ন (জরুরি ক্ষমতা ) আইন 
ইত্যাঁদও বিচার ববেচনা করে এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ খন্টাব্দের মধ্যে 
যেসব আইন গৃহীত হয়েছে তার জনস্বার্থ ঘাঁটত 'দিকঁটিও খাঁতয়ে দেখে 
কয়েকটি সুপারশ করে। ওই সপারশ সংবাদপত্র সম্পর্কে বিশেষ 
আইনগ্যীল বাতিল করে তার গুরুত্বপূর্ণ ধারাগাঁল দেশের সাধারণ আইনের 
অন্তভ্ন্ত করতে বলা হয়। কিট অবশ্য সরকার গোপনীয়তা আইন 
এবং ভারতীয় দশ্ডবাধির ১২৪ ক, ১৫৩ ক এবং ৫০৫ ধারাঁট বহাল 
রাখার পক্ষেই মত দেয় । 

১৯৬১ খস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু কমিটির এসব সুপারিশ কার্যকর হয় নি। 
ফলে সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পক্টা তেমন একটা মধুর হয়ে ওঠে 
না। ১৯৫০ খুঙ্টাব্দের ২৬ জানূয়ার ভারতাঁয় সংবিধান গ্রহণের পর 
একটা নতুন ধরণের পাঁরচ্ছিতির উদ্ভব হ'ল। জনশান্ত বাঘ হচ্ছে 
এমন আভিষোগে প্রশাসন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছিল 
সেগুলি স্দীপ্রম কোর্ট এবং হাইকো্ নাকচ করে দিতে থাকল । 

সংঁবধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদের আইনগত ব্যাখ্যায় বলা হয়, 
মানহান, সন্ত্রাস, আদালত অবমাননা, রাম্ট্রের নিরাপত্তা অথবা সরকার 
উচ্ছেদের বড়যন্ত্রোধ আইনে সংবাদপন্রের স্বাধীনতা সাঁমিত করা আছে । 
িচারাবভাগণয় [সিদ্ধান্তে কিন্তু স্পম্টই বলা হল, অপরাধের জন্য প্ররোচনা 
বা উত্তেজনা ছড়ানোটা যখন ঠিক রাম্টরের নরাপত্ত। ক্ষুন্ন করার পর্ধায়ে 


পড়ে না তখন তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। 

আইনসদস্য সংবিধানের ১৯ (২) অনচ্ছেদ সংশোধনের ব্যাখ্যায় বললেন, 
যে কেউ হত্যা বা অন্যান্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে অন্যকে উত্তেজত বা 
প্ররোচিত করতে পারে । সংশোধনশতে দেশের 'নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রে 
সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক আইন শঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার 
সঃরক্ষার মত প্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কোচিত করার কথা বলা হ'ল। এই 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলকাতা এবং সারা দেশের সংবাদপরগুলি প্রতিবাদে 
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মুখর হয়ে উঠল। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত সংশোধনীতে য্ন্তিসঙ্গত, 
নিষেধাজ্ঞা শব্দটি হ্যস্ত হয়। এই সংশোধন গ্রহণের ব্যাপারে সংবাদপত্রের 
অনুমোদন পাবার আশায় দেশের স্বরাম্্রমল্লী সস. রাজাগোপালচারী এবং 
পরবতাঁকালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বেশ কিছ আশ্বাস দেন, কিন্তু 
সাংবাদিকদের 'বাভন্ন সংস্থা তা মেনে নেন না। তা সত্তেও ২৮৮-২০ ভোটে 
সংশোধনীট গৃহীত হয়। প্রাতিবা্দে ১৯৫১ খজ্টাব্দে ১২ জুলাই 
সর্বভারতীয় সংবাদপন্র ধর্মঘট হয়। ওই বছরই সংবাদপত্র ( আপান্তকর ) 
আইন গ্রহণের সময় সংবাদপন্রকে খুব সামান্য কিছু সুযোগ স্াবধা দেওয়া 
হয়। এই আইন গ্রহণের ফলে সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা ) বৈদোশক 
সম্পর্ক আইন এবং দুটি রাষ্ট্ররক্ষা আইন এবং ১৩টি রাজ্যের আইন বাতিল 
হয়ে যায় । এই আইনটি ১৯২১ এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রেস কমিশনের 
আইনের সম্পূর্ণ বরোধী । সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে তা প্রশাসন নয়, 'বিচার বিভাগ ঠিক করবেন, এটাই হ*ল আগের 
সংবাদপত্র আইনের সঙ্গে এই নতুন আইনের পার্থক্য । ১৯৫২ খঙ্টাব্দের 
১ ফেব্রুয়ার থেকে ১৯৫৩ খম্টাব্দের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সংবাদপত্রের 
বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ১৩৪টির বোৌশ হয়নি । এরমধ্যে ৮৬টি ক্ষেত্রে 
জামিনজমা দাব করা হয় এবং ৪৮টর জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। 

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অক্টৌোবরেই সরকার বাভন্ন সাংবাদিক সংস্থার চাপে 
প্রেস কমিশন গঠন করতে বাধ্য হন। 'বিচারপাঁতি রাজাধ্যক্ষের নেতৃত্বে 
কাঁমশন সংবাদপত্রের অবস্থা তদন্ত করে ১৯৪ থচ্টাব্দের মাঝামাঝি যে 
রিপোর্ট পেশ করেন তাতে সংবাদপব্রের তৎকালীন অবস্থা এবং আইন 
সম্পর্কে বেশকিছ্‌ মূল্যবান তথ্য : পাওয়া যায়। কমিশন তার রিপোর্টে 
প্রেস আযন্ড বুকস রোজস্ট্রেসন আইন সংশোধন, মানহানি আইন সংশোধন, 
আপাত্তকর আইন রদসহ বেশ কিছু সুপারিশ করে । 


এরপর ১৯৬ খম্টাব্দে যে পার্লামেপ্টারি প্রাসাঁডংস ( প্রোটেকসন অব 
পাবালকেসন ) আইন গৃহীত হয় তাতে সংবাদপন্রের স্বাধীনতা বেশ 
কিছুটা মেনে নিয়ে বলা হয়, সংসদের কার্ধাববরণের সঠিক তথ্য পরিবেশন 
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কখনই শান্তযোগ্য নয়। ১৯৫৬ খল্টোব্দে প্রেস কাউনাঁসল আইন, 
(১৯৫৬ খুঃ) সংশোধিত হয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রেস 
কাউনাঁসল গঠিত হলেও সরকারের সঙ্গে সংঘাতের কিন্তু অবসান হয় না। 

স্বাধীনভারতে সংবাদপন্রকে সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের মুখে পড়তে 
হয় ১৯৬৬ খজ্টাব্দে ২৬ জুন জার করা জরুীর অবস্থার সময় । সে সময় 
সংবাদ প্রকাশের ওপর আগাম সেনসর প্রথা চাল করা হয় এবং বহ 
সাংবাদিককে কারাবরণও করতে হয় । কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া ১৯৫৬ থেকে 
১৯৬৬ খৃচ্টাব্দের মধ্যে বিহার, তামিলনাড়, অন্ধ, কর্ণাটক, জম্ম ও 
কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য সরকারও একাধিকবার সংবাদপন্রকে দমন করার জন্য 
প্রেস আইন বা কালা কানুন গ্রহণের চেষ্টা করে। কিন্তু সংবাদপন্র এবং 
জনমতের চাপে প্রতিবারই কি কংগ্রেসী, কি অ-কংগ্রেসী সরকার এই আইন 
প্রণয়নের জন্য আনা বিল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। 


রাজীব গান্ধীর সরকারও গত ১৯৫৬ খম্টাব্দের ২৯ আগম্ট লোকসভায় 
মানহানি বিল পেশ করেন । ৩০ আগম্ট ৪৬-১৩৮ ভোটে সমস্ত সংশোধনী 


বাতিল করে বিলটি লোকসভায় গৃহীত হয়। এর প্রাতবাদে সেপ্টেম্বর 
থেকেই দেশজুড়ে আন্দোলন শর হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী এই বিল 
প্রত্যাহার না করার 'সদ্ধান্তে অনড় থাকলেও আন্দোলনের তীব্রতার মুখে. 
২২ সেপ্টেম্বর এটি নিয়ে আর না এগোবার কথা ঘোষণা করেন । 
প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার ফলে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের একটি বড় 
ধরণের সংঘাতের অবসান হয় । কিস্তু এর অর্থ এই নয় যে, সরকারের 
সঙ্গে সংবাদপত্রের সুসম্পর্ক প্রাতান্ভত হয়ে গেছে । সম্ভবত বর্তমান 
মানীসকতায় পুরোপুরিভাবে তা সম্ভবও নয় । কেন না, বর্তমান গণতান্দিক 
পদ্ধাততেও কোন সরকারই সংবাদপত্রের সমালোচনা শুনতে রাজ নয়, 
বরং প্রত্যেকেই চায় সংবাদপত্রের অবাধ সমর্থন । একই সংবাদপন্র সরকারের 
সমালোচনার দায়ে হয়ে যায় জনবিরোধী আবার পরমহূর্তে সরকারকে 
অকুণ্ঠ সমর্থনের মধ্য দিয়ে পেয়ে যায় জনদরদী সংবাদপত্রের খেতাব । 
সংবাদপন্রের প্রাত সরকারের মনোভাব তথা সংবাদপত্রের কাছে সরকার বা 
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সরকারি দলের চাহিদার কথা ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই 
প্যাটেলের মত আর কেউ বোধহয় সরাসার বলতে পারেনান। বল্লপভভাই 
প্যাটেল বোম্বাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্নালের সদানন্দকে সাফ বলে দেন,_ 
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অর্থাৎ যে সব কাগজ আমাদের পুরোপ্ার সমর্থন জানাবে তাদের 
সম্পর্কেই আমরা আগ্রহী । আমরা যখন সাঁঠক কাজ করাছ তখন সমর্থন 
করাটা নিরর৫থক, কেননা, সে সময় কেউ আমাদের বিরোধিতা করবে কেন ? 

ওই কথার মধ্য দিয়ে প্যাটেল একটিই হীঙ্গত দেন, বিচার বৃদ্ধি খুইয়ে 
যেসব সংবাদপন্র সব সময় সরকারকে সমর্থন করে যাবে সেগুলিই ভাল 
সংবাদপন্র_ সেগুলির প্রতিই বার্ধত হবে সরকারের উদার করুণা । কিন্তু 
আত্মমর্ধাদা খুইয়ে কোন দেশেরই সব সংবাদপন্র কোন দিন একসঙ্গে 
সরকারের স্তাবকতা করোনি ভবিষ্যতেও করবে না। কলকাতার সংবাদপত্র 
এবং সাংবাঁদকরাও এর ব্যতিক্রম নন। সরকার যেখানে ভুল পথের যাত্রী 
সংবাদপন্র সেখানে সমালোচনায় কঠিন, আবার সরকার যখন জনমুখী 
কর্মসূচী কার্যকর করবেন তখন সংবাদপন্রও 'বনা শর্তেই এগিয়ে দেবে 
সহযোগিতার হাত । 

কলকাতার সাংবাদিকরা জানেন, শাসকের রক্ত চক্ষুই চিরকাল হয়ে ওঠে 

সাংবাদিকদের শান্তর উংস। তাই কলকাতার সংবাদপন্র 'িশ্বের স্বাধীন 
সংবাদপন্রগ্দলির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই আজও জোর গলায় বলতে পারে-_ 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভাত সূর্যের মতই রান্তম- স্বাধীনতার সেই 
রাস্তিম সূর্যকে ভাস্বর রাখতে 'পণ রন্তান্ত হদাঁপপ্ডের শেষ রন্তাবন্দু। 
স্বাধীনতার লাল সর্ষে কলঙ্কের দাগ পড়তে দেব না কখনই । 


১৮৬। দ্বাধীনতআর পরে 


